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‘মূরণ একদিন আসবেই’ একথা বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে অবগত । পরে যখন 
কুরআন হাদীছের কিছু জ্ঞান অর্জন করলাম তখন আরও দৃঢ়ভাবে বুঝলাম যে, 
মানুষ মরণশীল । মরণ একদিন চলেই আসবে, মরণকে এড়ানোর বিকল্প কোন 
পথ নেই। তবুও মরণকে নিয়ে ভাবতাম না। আমার শ্বশুর বৃদ্ধ মানুষ, 
মসজিদে যেতেন-আসতেন। আমি আমার শ্বশুর বাড়ী থেকে বের হ’লে অনেক 
দূর পর্যন্ত আমার পিছে পিছে আসতেন । আমি তার লাঠি ধরে চলার গতি 
দেখে ভাবতাম, মরণ একদিন চলেই আসবে। দেখতে দেখতেই সেদিন চলে 
আসল । ২০০৬ সালের ২রা জুন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১-টার সময় 
তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি, 
আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে সুউচ্চ আসন দান করেন। 
আমীন! তার মৃত্যুর পর থেকেই ‘মরণ একদিন আসবেই’ এ মর্মে একটি বই 
লিখার স্বাদ জাগে । তাই কিছু দিন পর লেখার কাজ আরম্ভ করলাম ৷ কিন্তু 
বইটি লেখা শেষ হ’তে না হ’তেই ১৪ই রামাযান, ২০০৭ সালের ২৬শে 
সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টার সময় আমার আব্বাও মৃত্যুবরণ 
করলেন। আমরা তার জন্য আল্লাহ্র নিকট মাগফিরাত কামনা করি, আল্লাহ 
যেন তাকেও ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে সুউচ্চ আসন দান করেন। আমীন! 
মানুষ মরণের কথা জানে, মানুষের সামনে মানুষ রাত-দিন মারা যাচ্ছে। কিন্তু 
মানুষ একটুও ভ্রুক্ষেপ করে না যে, তাকেও একদিন মরতে হবে। সে একথাও 
ভাবে না যে, মরণের পর তার পরিণতি কি হবে? তাই এই বইটি লিখে 
মানুষকে মরণের কথা স্মরণ করাতে এবং মরণের পর মানুষের কি ভয়াবহ 
অবস্থা হবে তা অবগত করাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । কেননা নবী 
করীম শ্ুঞ্ছ বলেন, তোমরা বেশী বেশী মরণকে স্মরণ কর। মরণ মানুষের 


জীবনের স্বাদ নষ্ট করে দেয় । রাসূল স্ুহ্ছ আরও বলেন, ‘তোমরা কবর যিয়ারত 
কর, কবর তোমাদের মরণ স্মরণ করায়’ । বইটি গত রামাযানে বের করতে 
চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি । কারণ আল্লাহ্র ইচ্ছায় 
সবকিছু হয়। তাই ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর তাবলীগী 
ইজতেমা ২০০৮ উপলক্ষ্যে বইটি প্রকাশিত হ’ল-ফালিল্লাহিল হামদ । 

বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছে আমার সহধর্মিণী উম্মু 
মরিয়ম । সে আমার অন্যান্য বইগুলিতেও যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছে। আমি 
তার জন্য প্রাণখোলা দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাকে এর উত্তম পারিতোষিক 
দান করেন এবং আমার লেখনী কাজে আরো সহযোগিতা করার তাওফীক 
দান করেন-আমীন! 


সহযোগিতা করেছে। এছাড়া আরো অনেকে বিভিন্নভাবে বইটি প্রকাশে 
আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার জন্য দো‘আ করছি। আল্লাহ্‌ 
যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন-আমীন! 

অনেক সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও বইটিতে কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণ প্রমাদ 
থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সে বিষয়ে সম্মানিত পাঠকগণ অবহিত করলে 
পরবর্তী সংস্করণে তা সাদরে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌ । বইটি পাঠ করে 
মুসলিম নর-নারী “মরণকে’ স্মরণ করে তার জন্য প্রস্তুতি গহণ করতে পারলে 
আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক বলে মনে করব । 


লেখক! 


নিশ্চিত মরণ একদিন আসবেই 

মরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই । প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর মরণ 
অপরিহার্য । মরণ হ’তে কেউ পরিত্রাণ পেলে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ 
স্রহ্ছই পেতেন। তাকেও মরণ স্বীকার করতে হয়েছে। মরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ 
হ’তে সৃষ্টিকুলের জন্য অবধারিত । আল্লাহ তা‘আলা বলেন, +; ২১৮ ০ 
৩% ‘নিশ্চয়ই আপনারও মরণ হবে এবং তাদেরও মরণ হবে’ (যুমার ৩০) । 
অএ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির সেরা এবং সকল নবীর মধ্যমণি 
হওয়া সত্বেও রাসূল শর মরণের আওতা বর্হিভূত নন। অতএব, কোন মানুষ 
মরণের আওতার বাইরে যেতে পারে না। আরও প্রতীয়মান হয় যে, সকলকেই 
পরকালের চিন্তায় মনযোগী হ’তে হবে, এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগ 
করতে হবে । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 
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‘আপনার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনস্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং 
আপনার মরণ হ’লে তারা কি চিরজীবি হবে? প্রত্যেককে মরণের স্বাদ 
আস্বাদন করতে হবে, আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে 
থাকি, এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে’ (আম্বিয়া ৩৪- 
৩6)। আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বাপর কোন মানুষ চিরদিন থাকবে না 
একদিন না একদিন তাকে মরণের বিশেষ কষ্ট অনুভব করতেই হবে। আর 
অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং শরীরের সুস্থতা ও নিরাপত্তা উভয়ই পরীক্ষার 
মাধ্যম । আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
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‘প্রত্যেক প্রাণীকে মরণের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে, আর তোমরা ক্ব্য়ামতের 
দিন পরিপূর্ণ বদলা পাবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং 


জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে সফলতা লাভ করবে, আর পার্থিব জীবন 
একমাত্র ধোকার সম্পদ’ (আলে ইমরান ১৮৫)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় 


যে, কোন প্রাণী মরণের হাত থেকে রেহাই পাবে না। অবশ্যই কর্মের ফল পাবে। 
আর পার্থিব জীবন একমাত্র ধোকার সম্পদ ৷ আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, 
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‘যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, 
তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না । কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় 
পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু 
এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না’ 
(নাহল ৬১) । 
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‘হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে 
আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই 
তো ক্ষতিগ্রস্ত’ (মুনাফিকুন ৯)। 
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ইবনে উমর কঞ্ঙঃ বলেন, একবার রাসূল সু আমার শরীরের এক অংশ ধরে 
বললেন, ‘পৃথিবীতে অপরিচিত অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর 
প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর’ (বৃখারী, বাংলা মিশকাত হা/৫০৪৪)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ক বলতেন, যখন সন্ধ্যায় অবস্থান করছ তখন আর 
সকালের জন্য অপেক্ষা কর না; আর যখন সকালে অবস্থান করছ তখন সন্ধ্যার 
জন্য অপেক্ষা কর না। তোমরা সুস্থতার মধ্য হ’তে কিছু সময় অসুস্থতার জন্য 
রেখে দাও এবং তোমার জীবদ্দশায় মৃত্যুর পাথেয় যোগাড় করে নাও (বুখারী, 
রিয়াযুছ ছালেহীন হ/৫৭৪)। অত্র হাদীছদ্বয়ে বলা হয়েছে (১) দুনিয়াতে 


অপরিচিত অবস্থায় থাকা ভাল (২) পথিক যেমন গাছের ছায়ায় আরামের জন্য 
অল্প সময় বসে মানুষের জীবন তেমন । (৩) প্রত্যেককে কবরের সদস্য মনে 
করা উচিত (8) সকাল হ'লে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা হ'লে সকাল পর্যন্ত বেঁচে 
থাকার আশা করা যায় না। 
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‘আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার হাতেই 
থাকবে এবং তার নিকটেই ফিরে যেতে হবে’ (কাছাছ ৮৮) উল্লিখিত আয়াত 
হ’তে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল ৷ আল্লাহ ব্যতীত 
পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে 
বলেন, -A507 ৷ ১ ৩% 9 ০9 ৩৬ ৫:6 2 45 “পৃথিবীর সব 
কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আপনার মহিমান্বিত প্রতিপালক ছাড়া’ 
(রাহমান ২৬-২৭) । আয়াতের অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত পরাক্রমশালী রাজা- 
বাদশহ, জিন-মানব রয়েছে সব কিছুই ধ্বংসশীল। সবার মরণ একদিন 
আসবেই । একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী থাকার 
যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তাআলা অন্য এক আয়াতে বলেন, ৷ এ 
SE CG EY El ECG ‘তোমরা যেখানেই থাক না কেন, 
মরণ তোমাদেরকে ধরবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতর অবস্থান কর না 
কেন’ (নিসা ৭৮) । অত্র আয়াতের ভাষ্য হ’তে বুঝা যায় যে, মানুষ মরণের ভয়ে 
যত মযবুত প্রাসাদে থাকুক না কেন, মরণ তাকে গ্রাস করবেই ৷ আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্র বলেন, 44354 86 8 0954 4 ৩%) ৩ ৪ ‘হে নবী! 
আপনি বলুন, তোমরা যে মরণ থেকে পলায়ন করতে চাও, সেই মরণ 
তোমাদের মুখামুখি হবেই’ (জুমআ ৮)। উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মরণ 
অবশ্যই আসবে আজ নয়তো কাল । সুতরাং মরণ থেকে পলায়ন করার সাধ্য 
কারো নেই । এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে, 
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ইবনে আব্বাস কর্*ঃ বলেন, নবী করিম শুন বলেছেন, আপনার উচ্চ মর্যাদার 
মাধ্যমে আমি আশ্রয় চাই । আপনি ব্যতীত কোন সত্তা নেই । আপনি এমন সত্তা 
যার মরণ নেই অথচ জিন ও মানুষের মরণ রয়েছে (বুখারী, ২/১০৯৮ পৃঃ তাওহীদ’ 
অধ্যায়) । অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিন ও মানুষের মরণ হবেই । 
মরণের কোন বিকল্প নেই । মরনের নির্ধারিত সময় রয়েছে। মানুষের মরণ 
নির্ধারিত সময়ের আগে-পিছে হবে না। স্বাভাবিক মরণ অথবা নিহত হওয়া 
অথবা ডুবে যাওয়া অথবা যানবাহন দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া অথবা পুড়ে মারা 
যাওয়া কিংবা কোন প্রাণী খেয়ে ফেলা, এক কথায় যেভাবেই মরণ ঘটুক না 
কেন; তা পূর্ব হ’তেই নির্ধারিত । যেখানে যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে 
সেভাবেই ঘটবে ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মরণের একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, যখন তাদের 
নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহুর্ত পিছেও যেতে পারবে না 


আগেও যেতে পারবে না’ (ইউনুস ৪৯)। অত্র আয়াতে মানুষকে আল্লাহ্র রীতি 
সৰ্ম্পকে উদাসীন না থাকার জন্য সর্তক করা হয়েছে যেই রীতি রদ-বদল 
হয়না এবং আগে-পিছেও হয় না। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, Sl ON Ee 

SEF Gir dl 3 YS ‘আল্লাহ্র আদেশ ছাড়া কেউ স্বেচ্ছায় মরতে 
পারে না। মরণের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে (যা আগে পিছে হয় ন৷)' 
(আলে ইমরান ১৪৫)। অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মরণ 
আল্লাহ তা‘আলার কাছে মরণের দিন, তারিখ, সময়, স্থান ও পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ও পরে কারও মৃত্যু হবে না। 


এমতাবস্থায় মরণের ব্যাপারে কারও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই 


ইউনুস ৪৯, হিজর ৫, মুমিনুন ৪৩, মুনাফিকুন ১১ ও নাহল ৬১নং আয়াতে 
LE 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ++ বলেন, নবী করীম ক্র -এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা 
তার প্রার্থনায় বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার স্বামী আল্লাহ্‌র রাসূল, 
আর আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও আমার ভাই মুয়াবিয়ার সাথে বেঁচে থাকার 
ও সুখ ভোগ করার সুযোগ দান কর। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খঞ্+ বলেন, 
তখন নবী করিম স্লুল্ছ বললেন, তুমি আল্লাহর নিকট নির্ধারিত সময় নির্ধারিত 
দিন ও নির্ধারিত রুষির বৃদ্ধি চাইলে, অথচ নির্ধারিত রুষি দিন ও সময়ের 
আগে কখনো কোন কিছু ঘটবে না এবং নির্ধারিত রুষি, দিন ও সময়ের এক 
মুহূর্ত পরে ও আল্লাহ কোন কিছু ঘটাবেন না । তুমি যদি আল্লাহর নিকট 
জাহন্নামের শাস্তি এবং কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রান চাইতে তাহ’লে তোমার 
জন্য উত্তম হ’ত (মুসলিম ২/৩৩৮ পৃঃ) ৷ অত্র হাদীছে বলা হয়েছে যে, মানুষের 
বেঁচে থাকার নির্ধারিত যে সময় রয়েছে তার এক মুহূর্ত আগে-পিছে হবে না। 
যেকোন মুহূর্তে মরণ ঘটতে পারে, কাজেই জীবনের আশা-ভরসা ত্যাগ করে, 
সর্বদা আল্লাহ্র নিকট কবর ও জাহান্নামের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাওয়া উচিত । 


কখন মরণ আসবে তা মানুষের জানা নেই 

মানুষের মরণ কখন, কোথায়, কিভাবে ঘটবে তা মানুষ জানে না এবং জানার 
কোন উপায়ও নেই । এমন বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছেই 
রেখেছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, MG PUAN SY os be 
- > 4 9৬৮ ‘তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে এগুলো তিনি 
ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, একমাত্র তিনিই জানেন’ 
(আন‘আম ৫৯)। অত্র আয়াতে অদৃশ্যের জ্ঞান দ্বারা এমন বস্তুকে বুঝানো 
হয়েছে, যা অস্তিত্‌ লাভ করেছে। কিন্তু আল্লাহ সে বিষয়ে কাউকে অবগত 
হ’তে দেননি। যেমন- কে কখন কোথায় জন্ম গ্রহণ করবে, কি কি কাজ 
করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, 
কখন কোথায় কিভাবে মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে, আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে 
না । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
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‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকটেই ক্ন্য়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন 
এবং গর্ভাশয়ে যে জ্রুন অস্তিত্ব লাভ করে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না 
এবং মানুষ জানেনা যে, সে আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং জানে না 
কোন জমিনে তার মৃত্যু ঘটবে আল্লাহ সব জানেন এবং সব বিষয়ে অবগত’ 
(লোকমান ৩৪)। অত্র আয়াতে বিভিন্ন বাচন ভঙ্গিতে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান 
একমাত্র আল্লাহ্র সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি গভীরভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলে আরও কিছু অভিনব তত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হ’তে পারে। 
পীচটির শেষ হচ্ছে মানুষের জানা নেই তার মরণের স্থান, অথচ মরণের 
স্থানটি দুনিয়াতেই বিদ্যমান। আর মরণের সময় হচ্ছে অবিদিত স্থান 
বিদ্যমান থাকার পরও যখন মানুষ তা জানতে পারে না, তখন মরণের সময় 
জানতে পারার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। 
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ছাহাবীগণ বলেন, নবী করিম হুনু বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন মানুষের কোন 
জমিনে মরণ ঘটানোর ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য সেখানে যাওয়ার 
প্রয়োজন করে দেন (সিলসিলা ছহীহাহ হ/১২২১)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান 


হয় যে, মানুষের মরণের জন্য নির্ধারিত যে স্থান রয়েছে এবং মরণের সময় 
আল্লাহ সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। 


মরণের সময় মালাকুল মউত ও অন্যান্য ফেরেস্তাগণ 
মরণের সময় ফেরেশতাগণ মুমিনের নিকট সুন্দর আকৃতিতে আসেন এবং 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন। আর কাফির- 
মুনাফিকের নিকট ভয়াবহ আকৃতিতে আসেন এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও 
ক্রোধের সংবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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‘আল্লাহ তার বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত এবং তিনি তোমাদের 
উপর ফেরেশ্তাদের রক্ষক নির্ধারণ করে প্রেরণ করেন। এমন কি যখন 
তোমাদের কারো মরণের সময় আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তা তার 
প্রাণ বের করে নেয় এবং তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে এক বিন্দু ক্রটি করে 
না’ (আন'‘আম ৬১)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের প্রতিটি গতি- 
বিধি নাড়াচাড়া এবং প্রতিটি কথা ও কাজ রেকর্ড সুরক্ষিত করে রাখার জন্য 
ফেরেশতাগণ নিযুক্ত রয়েছেন। মানুষের আত্মা বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
ফেরশতা নিযুক্ত রয়েছেন, যারা দায়িত্ব পালনে বিন্দু মাত্র ক্রটি করেন না। 
আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেন, £১ 0% in LA oA TAF 
Ina LS SL thi Sl ‘অতঃপর মুমূরযু ব্যক্তির প্রাণ যখন কণ্ঠনালী 
পৰ্যন্ত পৌছে যায়, আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে থাক যে, সে মরণকে 
বরণ করছে। তখন তার নির্গমনকারী প্রাণকে তোমরা ফেরত নিয়ে আসতে 
পারে না। তখন তোমাদের তুলনায় আমি তার অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকি । 
কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না’ (ওয়াকিয়া ৮৩-৪৫) । অত্র আয়াতে মানুষের 
নিকটে থাকা ব্যক্তি হচ্ছেন মালাকুল মউত ৷ যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় 
তখন তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে 
এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক । কিন্তু তারা সক্ষম হয় 
না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারেনা। 


বারা ইবনে আযিব ক্চল্ঃ বলেন, আমরা একবার নবী করিম স্ন -এর সাথে 
আনছারদের এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম এবং আমরা কবরের নিকট গেলাম, 
কিন্তু তখনও কবর খোড়া হয়নি । তখন রাসূল স্ন বসে গেলেন আমরাও তার 
আস-পাশে চুপচাপ বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে। 
তখন রাসূল শুন -এর হাতে এক খানা কাঠের টুকরা ছিল, যা দ্বারা তিনি চিন্তি 
ত ব্যক্তিদের ন্যায় মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে 
বললেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাও তিনি এ 
ব্যাক্য দু'বার কিংবা তিন বার বললেন । তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন 
দুনিয়া ত্যাগ করে এবং পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট 
আসমান হ’তে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশ্তা আসেন, যাদের 
চেহারা যেন সূর্য । তাদের সাথে জান্নাতের কাফন সমূহের একটি কাফন থাকে 
বং জান্নাতের খশবু সমূহের একরকম খুশবু থাকে। তারা তার নিকট হ’তে 


তার দৃষ্টি সীমার দুরে বসেন । তারপর মালাকুল মউত তার নিকট আসেন এবং 
তার মাথার নিকট বসে বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে আস, আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও সত্তষ্টি । রাসূল সু বলেন, তখন তার আত্মা বের 
হয়ে আসে, যেমন মশক বা কলস হ’তে পানি সহজেই বের হয়ে আসে । তখন 
মালাকুল মউত তা গ্রহণ করে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন 
না। বরং এ সকল অপেক্ষমান ফেরেশ্তাগণ এহণ করেন এবং তাকে এ 
কাফনে, এঁ খুশবুতে রাখেন। তখন তা হ’তে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খুশবু 
অপেক্ষা উত্তম খুশবু বের হ’তে থাকে । রাসূল স্র্ছ বললেন, তাকে নিয়ে 
ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাগণের মধ্যে 
কোন ফেরেশতা দলের নিকট পৌছেন, তখন এঁ ফেরেশতার দল জিজ্ঞেস 
করেন এই পবিত্র আত্মা কার? তখন এই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাকে 
লোকেরা যেসব নামে ভুষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত 
করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা ৷ প্রথম আকাশে পৌছা পর্যন্ত এরূপ 
প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। তারপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া মাত্রই 
তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ 
তাদের পশ্চাৎগামী হন তার পরের আসমান পর্যন্ত এভাবে তারা সপ্তম আসমান 
পর্যন্ত পৌছেন। এ সময় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা 
ইল্লিইনে লিখ এবং তাকে তার কবরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও । কেননা আমি তাকে 
যমীন হ’তে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের মধ্যেই ফিরে নিয়ে যাব। অতঃপর 
আমি তাকে যমীন হ’তে বের করব। রাসূল স্ুল্ত বলেন, সুতরাং তার আত্মা 
তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কাফের বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে 
পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট আসমান হ’তে এক দল কাল 
চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তারা 
তার নিকট হ’তে দৃষ্টি সীমার দূরে থাকেন । তারপর মালাকুল মউত আসেন 
এবং তার মাথার নিকট বসেন। অতঃপর বলেন, হে খবীছ আত্মা! বের হয়ে 
আস । আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির দিকে । রাসূল স্ুহ্ছ বলেন, এ সময় আত্মা ভয়ে তার 
শরীরের মধ্যে এদিক সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মউত জোরে 
টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম সলাকা ভিজা পশম হ’তে টেনে বের 
করা হয় এবং তাতে পশম লেগে থাকে, এভাবে তিনি তাকে গ্রহণ করেন। 
কিন্তু যখন গ্রহণ করেন তখন মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং 
অপেক্ষমান ফেরেশ্তাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটের মধ্যে জড়িয়ে নেন। 


তখন তা হ'তে দুৰ্গন্ধ বের হ’তে থাকে পৃথিবীর মরা-পঁচা গলিত দেহ অপেক্ষা 
অধিক দুর্গন্ধ । তা নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন। কিন্তু তারা যখনই তাকে 
নিয়ে ফেরেশ্তাদের কোন দলের নিকট পৌছেন, তখন তারা জিজ্ঞেস করেন, 
এই খবীছ আত্মা কার? তখন মানুষেরা তাকে যে সকল খারাপ নামে ডাকত, 
সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র 
অমুক । প্রথম আসমান পৌছা পর্যন্ত এভাবে প্রশ্ন উত্তর চলতে থাকে । অতঃপর 
তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া হয় কিন্তখুলে দেওয়া হয় না। 
এসময় রাসূল শুন্ন কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন, তাদের জন্য 
আসমানের দরজা খুলা হবে না এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা এমন 
অসম্ভব যেমন সূচের ছিদ্র দ্বারা উট প্রবেশ অসম্ভব (আ'রাফ ৪০)। তখন আল্লাহ্‌ 
বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জিনে লিখে দাও । আর তা হচ্ছে যমীনের নিয়নস্তরে ৷ 
ফলে তার আত্মাকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার আত্মা তার 
দেহে ফিরে দেওয়া হয় (আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ) । 


মৃত্যু কালীন কষ্ট 
মৃত্যু যন্ত্রণা সকল মানুষকেই ভোগ করতে হবে। মরণ যেমন মানুষের জন্য 
নিশ্চিত, তেমন মৃত্যু যন্ত্রণাও নিশ্চিত । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৬৪৮৮৫ 
i FEC LO ls pl EK ‘মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। 


প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মরণ হ’তে বাঁচার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন, 
মরণ তাকে গ্রাস করবেই । আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, 
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‘এ দিন আপনি দেখবেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং 
ফেরেশ্তারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা বের 


কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমরা 
আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা কথা বলতে’ (আন'‘আম ৯৩)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 


হয় যে, মানুষ মরণের সময় মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হবে এবং অপরাধীদের আত্মা 
শাস্তি দিয়ে বের করা হবে। 
odd od Un Se LE le EE EL EAE 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল স্লুন্দ -এর চেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা কারও বেশী 
দেখিনি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ১৫৩৯) । 
is UST BAB BE LY) al dl Ll CL CG Les 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার বুক ও চিবুকের মধ্যস্থলে মাথা রেখে রাসূল 
স্ন ইন্তিকাল করলেন । আমি রাসূল স্ল্ছ -এর মৃত্যুর পর আর কারও মৃত্যুকষ্ট 
খারাপ মনে করতাম না (বৃখারী, মিশকাত হ/১৪৫৪)। হাদীছের মর্ম- আয়েশা 
(রাঃ) বলেন, আমি রাসূল স্ন -এর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি, তারপর আর 
মৃত্যুযন্ত্রণাকে খারাপ মনে করি না। কারণ সর্বশেষ্ঠ ব্যক্তি যখন মৃত্যুষন্ত্রণা থেকে 
রেহাই পাননি, তখন কোন মানুষই মৃত্যুকষ্ট হ’তে রক্ষা পাবে না। তাই কারও 
মৃত্যুন্ত্রণা দেখে খারাপ মনে করা ঠিক নয় । 
SEATBELT AILS LLL VEU E 
ES Ed) 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল নু -এর মৃত্যুযন্ত্রণা দেখার পর অন্য কারো 
মৃত্যু যন্ত্রণার সুখ কামনা করতাম না (তিরমিযী হ/৯৭৮)। 
ER EE 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল স্ুহ্ছ -এর মরণের সময় তার সামনে একটি পানির 
পাত্র ছিল। তিনি সেই পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তা দ্বারা মুখ মুছে নিচ্ছিলেন 
এবং বলছিলেন, .০ ০% ৩ & ১ এ৷ ) “আল্লাহ ব্যতীত কোন মা‘বুদ 
নেই । নিশ্চয়ই মরণে কষ্ট রয়েছে’ ৷ তারপর তিনি হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, 
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.%0৷ ‘হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর,আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে 
মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও । তারপর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং 
তার হাত ঢুলে পড়ল’ (বৃখারী, রিকক’ অধ্যায়, মরণের কষ্ট’ অনুচ্ছেদ) । উল্লিখিত 
হাদীছ সমুহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মরণের সময় শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠে কঠিন 
যন্ত্রণার মুখোমুখি হ’তে হয়। এমন সময় বলা ভাল । yl ১ i y “১ 


AES ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই । নিশ্চয়ই মরণে কষ্ট রযেছে' 


যখন মানুষের মরণ এসে পৌছে তখন মানুষ পৃথিবীতে ফিরে আসার আশা 
পোষণ করে। কারণ সে কাফের হ’লে মুসলমান হ’তে চায় আর পাপাচার 
মুসলমান হ’লে তওবা করার আশা পোষণ করে, কিন্তু তা গ্রহণ হয় না এবং 
মরণের সময় তওবা কবুল হয় না । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
IS ES HEIL Ce EP LD JG EY AIT Ee Bl 
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অবশেষে যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে তখন সে বলে, হে আমার 
পালনকর্তা! আমাকে পূনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম 
করতে পারি যা আমি করিনি । কখনই নয়, এটা তার একটি কথার কথা মাত্র। 
তাদের সামনে বরযাখ তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে 
একটি সময়সীমা রয়েছে, আর তা হচ্ছে নিয়ামত পর্যন্ত (মুমিনুন ৯৯-১০০) 
মানুষ মরণের সময় সৎর্কম করার আশায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায়, যদিও 
তার ফিরে আসতে চাওয়াটা অনর্থক যা সে বলতে বাধ্য । কেননা এখন আযাব 
সামনে এসে গেছে এ কথা বলে কোন লাভ হবে না কারণ সে বরযখে পৌছে 
গেছে। বরযখ থেকে কেউ কোনদিন দুনিয়াতে ফিরে আসতে পারবে না। 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
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‘আমি তোমাদেরকে যে রিযিক্‌ দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর মৃত্যু আসার 
আগেই ৷ অন্যথা মরণের সময় বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কিছু 
সময় অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত 
হ’তাম’ (মুনাফিকুন ১০)। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ মরণের সময় 
সৎকর্ম করার বাসনায় মরণ কিছু বিলম্বে আসার আশা প্রকাশ করে। মরণ 
আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। কাজেই আসা প্রকাশ করা হ’বে 
অনর্থক । আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
at BELITTLE dS UAE BY FLAG 
SoD os DHS 
“মানুষকে এঁ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে মরণের আযাব 
আসবে। তখন যালেমরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে 
সামান্য সময় অবকাশ দিন, যাতে আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারি 
এবং রাসূলগণের অনুসরণ করতে পারি’ (ইবরাহীম ৪৪)। অত্র আয়াত দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, মানুষ মরণের সময় কিছু সময় বেঁচে থাকার সুযোগ চায় । 
সুযোগ পেলে আল্লাহ এবং তার রসূলের পুর্ণ অনুসরণ করার আশা ব্যক্ত করে। 
আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্ৰ বলেন, ৪ এ৷ 7% 55 57) ‘আমাদেরকে 
পুনরায় ফেরত দেওয়া হ’লে আমরা পূর্বে যা কাজ করতাম, তার বিপরীত 
কাজ করে আসতাম’ (আ'রাফ ৫৩)। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায যে, মানুষ 
মরণের সময় পুনরায দুনিয়াতে ফিরে আসার অবকাশ চায় এবং যা আমল 
করত তার বিপরীত ভাল আমল করার প্রতি প্রতিজ্ঞা করে। আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্র বলেন, 4 22 I LN EAE G5 Oe a 
৮% ‘সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদেরকে বের করুন । আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব 
না’ (ফাতির ৩৭)। মরণের পর ভয়াবহ শাস্তি দেখে বলবে, হে আমাদের 
পালনকর্তা! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরত দেওয়া হোক, আমরা সৎ 
আমল করব, যা করছিলাম তা করবনা । 


মরণের সময় ঈমান আনলে ঈমান কবুল করা হয় না। আর মরণ শ্বাস উঠার 
সময় তওবা কবুল হয় না। কাজেই মানুষের জন্য উচিৎ সর্বক্ষণ তওবা করা । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘আর এমন মানুষের তওবা কবুল করা হয় না, যারা পাপ কাজ করতেই থাকে, 
এমন কি যখন তাদের কারো মরণ আসে, তখন বলতে থাকে, আমি এখন 
তওবা করছি। আর যারা কুফরি অবস্থায় মারা যায় তাদের তওবা কবুল করা 
হয় না। তবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি’ (নিসা ১৮) । 
আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, যে পাপের জন্য মানুষ তওবা করে সে পাপ বহাল 
থাকা অবস্থায় মানুষের তওবা কবুল করা হয় না । তাওবা করার পদ্ধতি হচ্ছে- 
(১) পাপ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া (২) আর কোন দিন পাপ না করার 


অঙ্গীকার প্রকাশ করা (৩) তওবার বাক্যগুলি বারবার বলার চেষ্টা করা৷ 
তওবার বাক্যগুলি হচ্ছে ।- 
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CHU Cy a Udo 
আস্তাগফিরল্মলাহা ওয়া আতুরু ইলাইহি, আস্তাগফির্ল্লাহাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা- 
হয়াল হাইয়ূল কাইয়ূয়ু ওয়া আতুবু ইলাইহি, আল্লা-হম্মা আনতা রাবিব লা- 
ইলা-হা ইল্লা- আনস্তা খালাকৃতানী ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা 
‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাত্তাতা‘তু । ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মা ছনা‘ত 


আবু: লাকা বিনি‘মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবু: বিযামবি ফাগৃফিরলী ফা ইয়াহু 
লা- ইয়াগফির্য যুনুবা ইল্লা- আভ্তা । 


যখন ফেরেশতাগণ মুমিনের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মরণের সুসংবাদ নিয়ে 
আসেন এবং বলেন, ৮৮ ০ আঁচ di Sell Lh এট হে 
প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস, এমন অবস্থায় যে তুমি 
তোমার ভাল পরিণতির জন্য সন্তুষ্ট এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রিয় 
পাত্র’ (ফাজর ২৭-২৮) ৷ অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশ্তা মুমিনকে 
প্রথমেই প্রশান্তির বাণী শুনান। তারপর বলেন, তোমার প্রতি আল্লাহ সত্তষ্ট 
জলত 
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ওবাদা ইবনে ছামেত ক্ল্ঃ বলেন, নবী করিম শ্রন্ন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ভালবাসে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করা 
ভালবাসেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করা অপসন্দ করে, আল্লাহ তার 
সাথে সাক্ষাৎ করা অপসন্দ করেন। আয়েশা (রাঃ) অথবা তার কোন স্ত্রী 
বলেন, অবশ্যই আমরা মরণকে অপসন্দ করি। রাসূল শ্ব বললেন, বিষয়টি 
এমন নয়। বরং মুমিনের নিকট মরণের সংবাদ আসলে তাকে আল্লাহ্র সম্তুষ্টি 
এবং তার নিজের মর্যাদার সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন মুমিনের নিকট এটাই 
সবচেয়ে পসন্দনীয় এবং প্রিয়তম হয়। এজন্য মুমিন মরণকে ভালবাসে এবং 
আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ ভালবাসেন। তবে কাফিরের নিকট যখন মরণ 
উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দেওয়া 
হয়। তখন তার নিকট আল্লাহ্র সাক্ষাৎ করা সবচেয়ে অপসন্দ হয় এবং 
আল্লাহ্‌ তার সাক্ষাতকে অপসন্দ করেন (মূল বুখারী, ১ম খণ্ড পূঃ ৯৬৩)। অত্র 


হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, মরণ মুমিনের জন্য আনন্দে উৎফল্প হওয়ার মাধ্যম । 
কারণ এতে তার আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হয় । 
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আবু সা’ঈদ খুদরী খযুছ* বলেন, রাসূল শুরু বলেছেন, যখন লাশকে খাটে 
উঠানো হয় এবং লোকেরা তাকে কাধে উঠিয়ে নেয়, এ সময় মৃত্যু ব্যক্তি বলে, 
আমাকে সম্মুখে নিয়ে চল, যদি সে ব্যক্তি মুমিন হয়। আর যদি বদকার হয়, 
তাহ’লে নিজ পরিবারের লোকদের বলতে থাকে আমাকে তোমরা কোথায় 
নিয়ে যাচ্ছ? তার এই চিৎকার মানুষ ব্যতীত সব কিছুই শুনতে পায়। যদি 
মানুষ শুনতে পেত তাহ’লে তারা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ত (বুখারী, মিশকাত 
হা/১৬৪৭) ৷ মৃত্যুর পর মুমিন বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। কারণ সে 
আল্লাহ্র সাক্ষাতে যাচ্ছে। আর বদকার আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে চিৎকার 
করে। আর এ চিৎকার মানুষ ব্যতীত সবকিছুই শুনতে পায়। 


সকল নবীর মরণের সময় তাদের জন্য যে অফুরন্ত অনুখহ আল্লাহ তা'আলা 
রেখেছেন, সেগুলি পেশ করা হয়। তারপর দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম শুনু -কে বলতে শুনেছি, ‘প্রত্যেক 
নবীকেই তার মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের 
মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আর রাসূল শ্র্থ যখন 


তীর অন্তিম রোগে আক্রান্ত হ’লেন, তখন তিনি কঠিন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার 
সম্মুখীন হন । সেই সময় আমি তাকে কুরআনের এই আয়াত পড়তে শুনলাম । 


অর্থাৎ সেই সমস্ত লোকদের সঙ্গে যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। যথা- 
নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহীনগণ । এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাকে 
সেই ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আর তিনি আখেরাতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬০)। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল আমাদের 
নবীকেও মরণের সময় এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। তিনি মরণ পসন্দ করে 
বলেছিলেন, আমি নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎ লোকদের সাথে থাকতে চাই । 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল শুন সুস্থ অবস্থায় প্রায় বলতেন, প্রত্যেক নবীকে 
মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার আবাসস্থল দেখানো হয়। তারপর তাকে দুনিয়া 
ত্যাগ করা ও না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা 
জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুল স্ব যখন 
মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হন, এমতাবস্থায় তার মাথা আমার রানের উপর ছিল। 
এসময় তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। অতঃপর চেতন্য ফিরে আসলে তিনি 
ছাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! উঁচু 
মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর সঙ্গে করে দিন। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন 
তিনি আমাদের কাছে থাকা পসন্দ করছেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি 
এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুস্থ অবস্থায় যে বাক্য বলতেন, ইহা সেই 
বাক্যের বহিঃপ্রকাশ । আর সে কথাটি হচ্ছে, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে 
জান্নাতে তার থাকার স্থান দেখানোর পর তাকে দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার 
ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আয়েশা (রাঃ) আরও বলেন নবী 
করীম স্ন সর্বশেষে এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন “আল্লাহুম্মা আর্রফি ক্বিল 
আ'লা” (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬৪)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, 


নবীগণকে তাদের মরণের পূর্বে জান্নাতে তাদের থাকার স্থান দেখানো হয়েছে 
এবং দুনিয়া ত্যাগ করা ও না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। 


কবরের শাস্তি 


মানুষের মরণের পর বড় ভয়াবহ কঠিন ও জটিল তিনটি স্থান রয়েছে। যেখানে 
মানুষের কোন সহযোগী থাকবে না। সেখানে মানুষ হবে বড় অসহায় ও 
নিরুপায় । সেদিন ভুল ধরা পড়লে সংশোধনের কোন পথ থাকবে না। সেদিন 
মানুষ কত অসহায় হয়ে পড়বে যা ভাষায় ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব নয় । যেমন 
নদীর স্রোত একবার চলে গেলে তাকে ফিরে আনা সম্ভব নয়। তেমনি মানুষের 
শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সে ভয়াবহ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। তার একটি 
ভয়াবহ স্থান হচ্ছে কবর এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ ও কুরআনের আয়াত 
রয়েছে, যার কিছু নমুনা পেশ করা হ’ল। 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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‘হে নবী! আপনি যদি অত্যাচারীদের দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুকষ্টে পতিত 
হয়, ফেরেশ্স্তাগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের আত্মা 
বের করে দাও । ফেরেশতাগণ এ সময় বলেন, আজ হ’তে তোমাদেরকে 
প্রতিফল স্বরূপ অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে। আর অপমানজনক শাস্তির 
কারণ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি অসত্য আরোপ করতে এবং অহংকার করে 
তার আয়াত সমূহ এড়িয়ে চলতে’ (আন‘আম ৯৩)। অত্র আয়াতে অত্যাচারীদের 
মৃত্যু যন্ত্রণার কথা উল্লেখ হয়েছে মৃত্যুর সময় তাদেরকে অপমান করা হয়, তা 
স্পষ্ট করা হয়েছে এবং মরণের পর হ’তেই তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি 
দেওয়া হয়। আর মরণের পর হ’তে যে শাস্তি দেয়া হয় তাকেই কবরের শাস্তি 
বলে । আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, 


GAL cor Lod cosh CAE 4 ee. 5 AN SECA ANA et Hab 
a6 Gils So 0 halle 0522 Ub G3 SLL i Bl SY 


‘ফেরাউন বংশীয় একজন মুমিনকে আল্লাহ ফেরাউনদের কবল হ'তে রক্ষা 
করেন । অবশেষে এদেরকে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর এ কঠোর 
শাস্তি তাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যা পেশ করা হয়’ (য্নমিন ৪৫-৪৬) । অত্র 
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র দিকে ফিরে যাবে’ (তাওবা ১০১) । অত্র আয়াতে বারবার শাস্তি বলে কবরের 
শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, J 2 ক dn 
৩4৬৷ ‘আল্লাহ পাৰ্থিব জীবনেও আখেরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল 


লোককে যারা ঈমান এনেছে প্রতিষ্ঠিত বাণীতে’ (ইবরাহীম ২৭)। এ আয়াত 
কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 
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আনাস ইবনে মালিক ঞশ্লচ্ বলেন, রাসুল স্লুন্ছ বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে 
কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীগণ সেখান হ’তে ফিরতে থাকে, তখন সে 
তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। তাদের ফিরে যেতে না যেতেই তার নিকট 
দু'জন ফেরেশতা চলে আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান । তার পর নবী করিম 
সহ -এর প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করেন তুমি দুনিয়াতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে 
কি ধারণা করতে? মুমিন ব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি 
আল্লাহ্র দাস এবং তীর রাসূল । তখন তাকে বলা হয়, এই দেখে লও 
জাহান্নামে তোমার স্থান কেমন জঘন্য ছিল। আল্লাহ তোমার সেই স্থানকে 


জান্নাতের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন সে উভয় স্থান দেখে এবং 
খুশি হয়। কিন্তু মৃতু ব্যক্তি যদি মুনাফিক বা কাফের হয় তখন তাকে বলা হয়, 
দুনিয়াতে তুমি এ ব্যক্তি সৰ্ম্পকে কি ধারণা করতে? তখন সে বলে আমি 
বলতে পারি না । মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম, (প্রকৃত সত্য কি ছিল 
তা আমার জানা নেই)। তখন তাকে বলা হয়, তুমি তোমার বিবেক দ্বারা 
বুঝার চেষ্টা করনি কেন? আল্লাহ্র কিতাব পড়ে বোঝার চেষ্টা করনি কেন? 
অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমনভাবে পিটাতে শুরু করে। পিটানির 
চোটে সে হাউমাউ করে বিকটভাবে চিৎকার করতে থাকে। আর এত জোরে 
চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই তার চিৎকার শুনতে পায় 
(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হ/১১৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
মরণের পর মানুষ প্রশ্নের মুখামুখি হবে। প্রশ্নগুলি কি হবে তা নবী 
করিম সু স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এবং তার উত্তরও বলে দিয়েছেন। কবরে 
যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে তার পরিণাম হবে বড় ভয়াবহ ৷ হাতুড়ি দ্বারা 
কঠিনভাবে পিটানো হবে। তখন সে বিকট শব্দ করে চিৎকার করতে থাকবে। 
মানুষ এবং জিন ছাড়া জীব-জস্ত, কীট-পতঙ্গ ও জড় বস্তু সব কিছুই শুনতে 
পাবে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কঃ বলেন, রাসূল স্ু্ছ বলেছেন, ‘যখন তোমাদের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার স্থায়ী স্থানটি সকাল সন্ধায় তার 
সামনে পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহ'লে জান্নাতের স্থান তার 
সামনে পেশ করা হয়। আর যদি জাহান্নামী হয়, তাহ’লে জাহান্নামের স্থান 
তার সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয় এ হচ্ছে তোমার আসল স্থান। 
ক্ব্য়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এখানেই পাঠাবেন’ (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/১২০)। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় 
কবরবাসীর সামনে জাহান্নাম বা জান্নাত পেশ করা হয় এবং বলা হয় এটাই 
তোমার আসল স্থান । তাকে জাহান্নাম দেখিয়ে সর্বদা আতঙ্কিত করা হয়। 
অথবা জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ইহুদী মহিলা তার নিকট আসল এবং 
কবরের আযাবের কথা উত্থাপন করে বলল, আয়েশা! আল্লাহ আপনাকে কবরের 
শাস্তি হ’তে রক্ষা করুন । অতঃপর আয়েশা (রাঃ) রাসূল স্ন -কে কবরের শাস্তি 
সৰ্ম্পকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসুল স্রু্ বললেন, হ্যা, কবরের শাস্তি সত্য । 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, তার পর হ’তে আমি রাসূল শ্রম -কে যখনই ছালাত 
আদায় করতে দেখেছি। তখনই তাকে কবরের আযাব হ’তে পরিত্রাণ চাইতে 
দেখেছি’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
কবরের শাস্তি চূড়ান্ত সত্য । নবী করীম শ্র্ছ যখনই ছালাত আদায় করতেন, 
তখনই কবরের আযাব হ’তে পরিত্রাণ চাইতেন । তাই আমাদেরও উচিৎ প্রত্যেক 
ছালাতের মধ্যে কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাওয়া । 
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যায়েদ ইবনে ছাবিত কর্গক বলেন, নবী করীম জুলু একদা নাজ্জার গোত্রের 
একটি বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল 


এবং নবী করীম শ্র্ন -কে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল । দেখা গেল সেখানে 
৫টি কিংবা ৬টি কবর রয়েছে। তখন নবী করীম শ্রুহ্ছ জিজ্ঞেস করলেন, এই 
কবরবাসীদের কে চিনে? এক ব্যক্তি বলল, আমি চিনি। নবী করীম জর 
বললেন, তারা কখন মারা গেছে? সে বলল, মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। 
ফেলা হয় এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কবরের শাস্তির ভয়ে তোমরা কবর 
দেয়া ত্যাগ করবে, না হ’লে আমি আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতাম যেন আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে কবরের শাস্তি শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাচ্ছি । অতঃপর 
আযাব হ’তে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাও । তারা সকলেই বলে উঠল, আমরা 
জাহান্নামের আযাব হ’তে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম সুজ 
বললেন, তোমরা সকলেই কবরের আযাব হ’তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ 
চাও। তারা সকলেই বলল, আমরা কবরের শাস্তি হ’তে আল্লাহ্র নিকট 
পরিত্রাণ চাচ্ছি। নবী করীম শ্রু্প বললেন, তোমরা সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য 
ফেতনা হ’তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাও । তারা বলল, আমরা গোপন ও 
প্রকাশ্য ফেতনা হ’তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি । নবী করীম শ্রদ্ন বললেন, 
তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হ’তে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাও । তারা বলল, 
আমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট দাজ্জালের ফেতনা হ’তে পরিত্রাণ চাচ্ছি’ 
(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২)। মানুষ কবরে এমন ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে, 
যা মানুষকে শুনানো সম্ভব নয়। মানুষ কবরের শাস্তি শুনতে পেলে বেঁচে 
থাকতে পারবে না এবং কাউকে কবরে দাফন করতেও চাইবে না। এজন্য নবী 
করীম শ্র্ছ আমাদের সাবধান ও সর্তক করে বলেছেন, ‘তোমরা সর্বদা কবরের 
শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাও’ । 
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আবু হুরায়রা খঞ্চ* বলেন, রাসূল সু বলেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে 
রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন কাল বর্ণের ফেরেশ্‌তা 
এসে উপস্থিত হন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার, অপর জনকে বলা 
হয় নাকির। তারা রাসূল ফ্র্ছ -এর প্রতি ইশারা করে বলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে 
তুমি দুনিয়াতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি মুমিন হ’লে বলেন, তিনি আল্লাহ্র বান্দা 
ও রাসূল । তখন তারা বলেন, আমরা পূর্বেই জানতাম আপনি এ কথাই 
বলবেন । অতঃপর তার কবরকে দৈঘ্য-প্রস্থে ৭০ (সত্তর) হাত করে দেয়া হয়। 
অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া 
হয়। তারপর তাকে বলা হয় ঘুমিয়ে থাক । তখন সে বলে না অমি আমার 
পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চাই । ফেরেশ্তাগণ বলেন, তুমি এখানে বাসর 
প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ ঘুম ভাঙাতে পারে না । যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে 
এ শয্যাস্থান হ’তে না উঠাবেন, ততদিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে থাকবে৷ যদি মৃত 
ব্যক্তি মুনাফিক হয় তাহ’লে সে বলে, লোকে তার সৰ্ম্পকে যা বলত আমিও 
তাই বলতাম । আমার জানা নেই তিনি কে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, 
আমরা জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে । তারপর জমিন কে বলা হয় 
তোমরা এর উপর মিলে যাও সুতরাং জমিন তার উপর এমনভাবে মিলে যায় 
যাতে তার এক পাশের হাড় অপর দিকে চলে যায়। সেখানে সে এভাবে শাস্তি 
ভোগ করতে থাকবে ক্্য়ামাত পর্যন্ত ৷ ক্রয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে তার এ 
স্থান হ’তে উঠাবেন (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩০, হাদীছ হাসান) । মৃতব্যক্তিকে 
কবরে রাখার পরপরই ভয়াবহ আকৃতিতে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তারা 
Lc Aa AL ANS Le ABLSTLL 
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থেকে চেপে পিশে একাকার করে দাও । তখন মাটি তাকে এভাবে চেপে পিশে 
একাকার করতে থাকে আর এরূপ হ’তে থাকবে ক্্য়ামত পর্যন্ত । 
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বারা ইবনে আযেব বহুহ+ রাসূল সুই হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সু 
বলেছেন, কবরে মুমিন বান্দার নিকট দু’'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে 
উঠিয়ে বসান । অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে 
বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ । তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? 
সে বলে আমার দ্বীন ইসলাম । পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এই যে লোকটি 
তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে তিনি আল্লাহ্র 
রাসূল সুন্দর । তখন ফেরেশ্তাগণ তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তা জানতে 
পারলে? সে বলে আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি তা দেখেছি তার প্রতি ঈমান 
এনেছি ও তাকে সমর্থন করেছি। তখন নবী করীম শ্র্থ বললেন, এই হ’ল 
আল্লাহ্‌র বাণী, =, J LE Cd dt £2 ‘যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান 


এনেছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে কালেমা শাহাদাতের উপর অটল রাখবেন’ (ইবরাহীম 


২৭) ৷ তারপর নবী করীম শ্রুন্ন বললেন, এসময় আকাশ হ’তে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেন, আমার বান্দা সঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি 
বিছানা বিছিয়ে দাও । তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য 
কবর হ’তে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও সুতরাং তার জন্য তাই 
করা হয়। নবী করীম শ্রুন্থ বলেন, ফলে তার দিকে জান্নাতের সুগন্ধি আসতে 
থাকে এবং এ দরজা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত ্রশস্ত করে দেয়া হয়। তারপর 
নবী করীম স্রুহ্ছ কাফেরের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তার আত্মাকে তার 
দেহে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর দু'জন ফেরেশতা তাকে উঠিয়ে বসান এবং 
জিজ্ঞেস করেন। তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলে হায়! হায়! আমি 
কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে পুনরায় 
বলে হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না । তারপর তারা ইশারা করে বলেন, এই 
লোকটি কে? যিনি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে পুনরায় বলে 
হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী 
বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও । তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে 
একটি দরজা খুলে দাও । তখন তার দিকে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা 
খুলে দেয়া হয়। নবী করীম স্ন বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের লু 
হাওয়া আসতে থাকে । এছাড়া তার প্রতি তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া 
হয় যাতে তার এক দিকের পীজর আর এক দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায় । 
অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার 
সাথে একটি লোহার হাতুড়ি থাকে যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোন পাহাড়কে 
আঘাত করা হয়, তাহ’লে পাহাড়ও ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে। আর সেই 
ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে এত জোরে আঘাত করেন, আর সে 
আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর 
সব কিছুই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সাথে মিশে যায় । তারপর 
আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে 
(আহমাদ, আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হ৷/১৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৪)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, কবরে থাকতেই মানুষকে জাহান্নামের 
শাস্তি দেওয়া হবে। কবরে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। 
হবে। এছাড়া কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যাতে তার হাড় হাডিড ভেঙ্গে 


চুরমার হয়ে যাবে। এরপরও এমন একজন ফেরেশতা নির্ধাণ করা হবে যে 
অন্ধ ও বধির অর্থাৎ যার নিকট কোন দয়ার আশা করা যায় না। কেননা চক্ষু 
প্রভাব হয়। কিন্তু এমন একজন ফেরেশ্তা যে চখেও দেখে না কানেও শুনে 
না। তাই তার নিকট দয়ার কোন আশা করা যায় না। 
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বারা ইবনে আযেব ক বলেন, রাসূল শ্রন বলেছেন, লাশ কবরে রাখা হ’লে 
তার আত্মা তার শরীরে ফিরে দেয়া হয়। অতঃপর তার নিকট দু'জন ফেরেশতা 
আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 
তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে তিনি আল্লাহ্র 
রাসূল শ্র্ছ । পুনরায় তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তা কি করে জানতে 
পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি ঈমান 
এনেছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান হ’তে একজন 
আহ্বান করে বলেন, আমার বান্দা ঠিক বলেছে। সুতরাং তার জন্য একটি 
জার্বাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জার্াতের পোশাক পরিয়ে দাও । 
এছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। নবী করীম 
স্্ বলেন, তখন তার নিকট জান্নাতের সুখ-শান্তি আসতে থাকে এবং তার 
স্লহ্ছ বলেন, অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত 
ব্যক্তি আসেন এবং তাকে বলেন, তোমাকে খুশি করবে এমন জিনিসের 


সুসংবাদ গ্রহণ কর । আর এ দিনের ওয়াদাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল । তখন 
সে মৃতব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত সুন্দর যে, 
কল্যাণের বার্তা বহণ করে। তখন সে বলে অমি তোমার সৎ আমল (আহমাদ, 
মিশকাত হ৷/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ) । অত্ৰ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভাল ব্যক্তির 
জন্য কবরও জান্নাত । কারণ সে কবর থেকে জান্নাতের সব ধরনের সুখ ভোগ 
করতে পায়। তার জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে তার নিজের সৎ 
আমলগুলি এক সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট সুবেশী সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তির আকার ধারণ 
করে এসে বলবে, তোমার জন্য সুসংবাদ, আমি তোমার সৎ আমল, আমি 
কল্যাণের বার্তা বহনকারী । 
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বারা ইবনে আযেব (রঃ) বলেন, রাসূল শ্রম বলেছেন, লাশ কবরে রাখা হলে 
আত্মা তার দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন তার নিকট দু'জন ফেরেশ্তা 
আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন 
তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি নী। 
তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমার দ্বীন কি? তখন সে উত্তরে বলে হায়! হায়! 
আমি জানি না। তারপর জিজ্ঞেস করেন তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত 
হয়েছিলেন তিনি কে? তখন সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। 
এসময় আকাশের দিক হ’তে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলেন, সে 
মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং 
জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও সুতরাং তার দিকে জাহান্নামের লু 
হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক 
দিকের পাজর অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট অতি কুৎসিত 


চেহারা বিশিষ্ট নোংরা বেশী দুরগন্ধযুক্ত লোক এসে বলে, তোমাকে দুঃখিত 
করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর। এদিন সম্পর্কে তোমাকে 
পৃথিবীতে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে, কি 
কুর্থসত তোমার চেহারা, যা মন্দ সংবাদ বহন করে? সে বলে আমি তোমার 
বদ আমল (আহমাদ মিশকাত হ/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে পাপাচার ব্যক্তি কবরেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। 
আর সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে তার আমলগুলি এক কুৎসিত চেহারা 
বিশিষ্ট নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত লোকের আকৃতি ধারণ করে এসে বলবে, আমি 
তোমার বদ আমল তোমার জন্য দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি । 
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বারা ইবনে আযিব ক্ল্ঃ বলেন, আমরা একবার নবী করীম স্ুন্ন -এর সাথে 
আনছারদের এক লোকের জানাযায় গেছিলাম । আমরা কবরের নিকট গেলাম, 
কিন্তু তখনও কবর খোড়া হয়নি, তখন নবী করীম স্রহ্ন বসলেন, আমরাও তার 
আশেপাশে বসলাম । আমরা এমন চুপচাপ বসে ছিলাম, যেন আমাদের মাথায় 
পাখি বসে আছে । তখন নবী করীম শুন -এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, 
যা দ্বারা তিনি চিন্তিত ব্যক্তির ন্যায় মাটিতে দাগ কাটতেছিলেন। অতঃপর তিনি 
মাথা উঠালেন এবং বললেন আল্লাহর নিকট কবর আযাব হ’তে পরিত্রাণ চাও । 
তিনি কথাটি দুই-তিন বার বললেন (আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০; বঙ্গানুবা মিশকাত 
হ/১৫৪২, হাদীছ ছহীহ) । কবরের শাস্তি গভীরভাবে ভাববার বিষয় । কবরের 
শান্তি থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য নবী করীম শুরু আদেশ করেছেন। কথাটি 
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ওছমান ক্ল হ’তে বর্ণিত তিনি যখন কোন কবরের পাশে দাড়াতেন, তখন 
এমন কাদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত । একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা 
হলো, আপনি জাহান্নামের এবং জান্নাতের কথা৷ স্বরণ করেন, অথচ কীদেন না, 
আর কবর দেখলেই কাদেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূল সুর বলেছেন, 
পরকালের বিপদজনক স্থান সমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম । যদি কেউ 
সেখানে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে তার পরের সব স্থানগুলি সহজ হয়ে যাবে। 
আর যদি কবরে মুক্তি লাভ করতে না পারে ত‘হলে পরের সব স্থানগুলি 
আরও কঠিন ও জটিল হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নবী করীম 
স্্্ এটাও বলেছেন যে, আমি এমন কোন জঘন্য ও ভয়াবহ স্থান দেখিনি যা 
কবরের চেয়ে জঘন্য ও ভয়াবহ হতে পারে। (তিরমিযি বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/১২৫, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ হ’তে বুঝা গেল যে, পরকালের ভয়াবহ 
স্থানসমূহের প্রথম স্থান হচ্ছে কবর কবরের বিপদ হ'তে রক্ষা পেলে, বাকি 
সব স্থানে রক্ষা পাওয়া যাবে । কবরের ভয়-ভীতি মনে করে আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি করা এবং কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাওয়া উচিত । 
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আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর «+ বলেন, সা‘দ কঞ্ঃ মৃত্যুবরণ করলে রাসূল 
স্রন্ছ বলেন, সা‘দ এমন ব্যক্তি যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপেছিল, যার 
জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং যার জানাযাতে সত্তর হাজার 
ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির কবরও সংকীর্ণ করা 
হয়েছিল । অবশ্য পরে তা প্রশস্ত করা হয়েছিল (নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৬)। অত্র 
হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ভাল মানুষের কবরও সংকীর্ণ হ’তে পারে। 
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মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, দাজ্জালের ফেতনার মতই তোমাদেরকে কবরের 
ফিতনার মুখোমুখি করা হবে (নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৭)। দাজ্জালের ফিতনা 
যেমন বিপদজনক তেমনি বিপদজনক হচ্ছে কবরের ফেতনা । 
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আবু বকর ক্চলঃ_এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম স্ুন্ছ একদিন 
আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন। তাতে কবরের আলচনা করলেন। কবরের 
ফেৎনার কথা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কাদতে লাগলেন (বুখারী, 


মিশকাত হা/১৩৭) ৷ মানুষের সামনে কবরের আলোচনা হওয়া উচিত । কবরের 
শাত্তি ও ফেতনার ভয়ে কান্নাকাটি করা উচিত । 
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আবু হুরায়রা করল বলেন, রাসূল হু বলেছেন, তোমরা এমন এক জিনিস 
খুব বেশি বেশি স্মরণ কর, যা মানুষের জীবনের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয়, 
আর তা হচ্ছে মরণ (ইবনেমাজহা, মিশকাত হ৷/১৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৪২৫৮, 
হাদীছ ছহীহ) । অত্ৰ হাদীছ দ্বারা প্রতিয়মাণ হয় যে, মানুষের সবচেয়ে স্মরণীয় 
কথা হচ্ছে মরণ । আর মরণই মানুষের জীবনের সব আশা-আকাজ্কাকে শেষ 
করে দেয় । 
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ইবনে ওমর খর বলেন, আমি রাসূল সুন -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ আনছারদের 
একজন লোক আসলেন। সে নবী করীম শন -কে সালাম করলেন, অতঃপর 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স্লুং্ ! সবচেয়ে উত্তম মমিন কে? নবী 


করীম স্ুহ্ছ বললেন, চরিত্রে যে সবচেয়ে ভাল । তারপর লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 
সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুমিন কে? রাসূল সু বললেন যে, সবচেয়ে বেশি মরণকে 


স্মরণ করতে পারে আর মরণের পরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি 
খহণ করতে পারে। তারাই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান (ইবনে মাজাহ, হাদীছ হাসান 
হ/৪২৫৯)। অৱ্ৰ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মরণকে যারা বেশী বেশি স্মরণ 
করে তারাই বেশী বুদ্ধিমান এবং তারাই পরবর্তী জীবনে বেশি সফলতা অর্জন 
করতে পারবে। 
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ইবনে আব্বাস খঞ্+ হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স্ুহ্ছ এমন দু'টি 
কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবর দু’টিতে শাস্তি হচ্ছিল। তখন তিনি 
বললেন, কবরে এ দু'’ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে অথচ তাদের বড় পাপের জন্য 
শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সর্তকতা অবলম্বন করত 
না আর অপরজন চোগলক্ষোরী করে বেড়াত (বুখারী হ/১৩৬১)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, পেশাব হ’তে সতর্ক না থাকলে কবরে শাস্তি হবে। 
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ইবনে ওমর ক্ল বলেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের যারা কালীব নামক 
এক গর্তে পড়েছিল, তাদের দিকে ঝুকে দেখে নবী করীম স্রুন্ছ বললেন, 
তোমাদের সাথে তোমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্ত 
বে পেয়েছো তো? (তারা ছিল ৪৪ জন) তখন ছাহাবীগণ নবী কারীম শ্রদ্ -কে 
বললেন, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন, ওরা কি আপনার কথা শুনতে 
পায়? নবী করীম শ্র্দ বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক বেশি শুনতে পাও 
না। তারাই তোমাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছে! তবে তারা জবাব দিতে 
পারছে না (বাংলা বুখারী ২য় খণ্ড ই: ফা: হ/১৩৭০)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, 
মরণের পর যে শাস্তি ভোগ করছ এ শাস্তির কথাই আমি তোমাদের বলতাম । এ 
শাস্তির ব্যাপারেই আল্লাহ সতর্ক করেছিলেন। যা তোমরা অস্বীকার করেছিলে। 
আর এটা হচ্ছে কবরের শাস্তি । জাহান্নাম-জান্নাতের বিষয়টি বিচারের পর । 
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ছাল্পাল্রা-হ 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম স্ুহ্ু বলেছেন, নিশ্চয়ই তারা এখন ভালভাবে 


জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, কবরের শাস্তি প্রসঙ্গে আমি তাদের যা বলতাম, 
তা বাস্তব ও চূড়ান্ত সত্য (বাংলা বুখারী ২য় খণ্ড ই: ফা: হা/১৩৭১)। 
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আবু হুরায়রা কঞ্গ+ বলেন, নবী করীম শ্রুহ্ছ কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চেয়ে 
প্রার্থনা করতেন- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ 
চাই, জাহান্নামের শাস্তি হ’তে আশ্রয় চাই, জীবন ও মরণের ফেতনা হ’তে 
পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফেতনা হ’তে পরিত্রাণ চাই (বৃখারী হা/১৩৭৭)। 
হাদীছে বুঝা যায় যে, নবী করীম শ্রম কবরের শাস্তি হ’তে নিয়মিত পরিত্রাণ 
চাইতেন। এজন্য সকল মানুষের জরুরী কর্তব্য হচ্ছে, কবরের শাস্তি হ’তে 
পরিত্রাণ চাওয়া (বাংলা বুখারী হ/১৩৮৫)। তারপর অত্র হাদীছে যেসব শাস্তির কথা 
রয়েছে তা কবরেও হ’তে থাকে । 
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রাসূল ক্র বলেন, যারা পেটের অসুখে মারা যায় তাদের কবরের শাস্তি হবে 
না (নাসাঈ হ৷/২০৫২; হাদীছ ছহীহ) । 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর কঝ্্ঃ বলেন, রাসূল শ্র্ন বলেছেন, যে কোন 
মুসলমান জুম’আর রাতে অথবা জুম’আর দিনে যদি মারা যায়, তা’হলে 
আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি হ’তে রক্ষা করেন (আহমাদ, মিশকাত হা/১৩৬৭, 


হাদীছ ছহীহ) । কবরের শাস্তি চুড়ান্ত যা অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হয়। জুম’আর 
দিন কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরের শাস্তি হ’তে রক্ষা করা হয়। 
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মেক্‌্দাম ইবনে মা’দী কারেব ক্র বলেন, রাসূল সুন বলেছেন, আল্লাহ্র 
FUR eae Lea 
ফোটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রাণ বের হওয়ার পূর্বেই তার 
জান্নাতের জায়গাটি তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় (২) কবরের শাস্তি হ’তে তাকে 
রক্ষা করা হয় (৩) কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা হবে। (8) 
তার মাথার উপর সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তাতে থাকবে একটি 
ইয়াকুত, যা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম । (৫) 
তাকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হুর দেয়া হবে এবং (৬) তার সত্তর জন 
নিকটতম আত্মীয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। হাদীছে বুঝা যায় কবরের শাস্তি 
চূড়ান্ত, তবে যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং তাদের জানমাল কোন কিছু 
নিয়ে ফিরেনি অর্থাৎ শহীদ হয়, তাদেরকে কবরের শাস্তি হ’তে রক্ষা করা হবে 
(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪)। 
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আ'’ওফ ইবনে মালিক কঃ বলেন, নবী করীম শ্রুহ্ছ একবার এক জানাযার 
ছালাত আদায় করলেন । আমি তার দো‘আর কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি 


তাতে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি দয়া কর, তার 
প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ কর, তাকে ক্ষমা কর, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান 


কর, তার থাকার স্থানকে প্রসারিত কর, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধূয়ে 
দাও, অর্থাৎ তার গুনাহ্‌ মাফ করে দাও । তাকে গুনাহ্‌ খাতা হ’তে পরিস্কার 
কর যেভাবে তুমি পরিস্কার কর সাদা কাপড়কে ময়লা হ’তে। তার ঘর 
অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান কর, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাকে 
দান কর, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জার্নাতে প্রবেশ করাও 
এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর এবং জাহান্নামের শীস্তি থেকে বাচাও । 
অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তাকে কবরের ফেতনা হ’তে বাচাও এবং 
জাহান্নামের শান্তি হ’তে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আকাংখা 
করছিলাম যে, যদি এ মৃত্যু ব্যক্তি আমিই হ‘তাম (বাংলা মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, মিশকাত 
হ/১৫৬৬)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জানাযার সময় নবী করীম শ্রহ্্ কবরের 
শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাইতেন। 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম শ্রহন্ন সর্বদা আল্লাহ্র নিকট কবরের শাস্তি 

হ’তে আশ্ৰয় চাইতে ন। আর দাজ্জালের ফতন হ’তে পরিত্র ণ চাইতেন এবং 


বলতেন তোমাদেরকে কবরে বিপদের মুখোমুখি করা হবে (নাসাঈ হা/২০৬৫; 
হাদীছ ছহীহ) । 
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মহিলা আমার নিকট আসল এবং বলল, নিশ্চয়ই কবরবাসীকে তাদের কবরে 
শাস্তি দেয়া হয়। তাদের কথা বিশ্বাস করতে না পারায় আমি তাদের কথা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সু ! মদীনার বৃদ্ধা মহিলাদের মধ্য হ’তে দু'জন 


করীম শ্নহ্ন বললেন, তারা ঠিক বলেছে । নিশ্চয় তাদেরকে কবরে এত কঠিন 
শাস্তি দেয়া হয় যে, সমস্ত চতুস্পদ প্রাণী শুনতে পায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 
তারপর থেকে আমি রাসূল স্ব -কে এমন কোন ছালাত আদায় করতে দেখিনি 
যে, তিনি ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাইতেন না। অর্থাৎ 
কোন ছালাত আদায় করলে ছালাত শেষে কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ 
চাইতেন । হাদীছে বুঝা গেল কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাওয়া আমাদের 
জন্য একান্ত জরুরী । 


সামুরা ইবনে জুনদুব খঞ্্ হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল স্ন -এর অভ্যাস 
ছিল তিনি ফজরের নামায শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং 
জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী 
বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তীর নিকট বলত । আর তিনি 
আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তাবীর বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন 
সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? 
আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই 
ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র 
ভূমির দিকে (সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক 
ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাড়াশি হাতে দাড়ানো । সেতা 
উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন 
পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। 
ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) 
পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে 
চলুন । সনুখের দিকে চললাম । অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে 
পৌছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি 
একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে 
শায়িত ব্যক্তির মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে (মাথা 
চুর্ণ-কিচুর্ণ করে) তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি 
তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বে এ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে 
যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা 
কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন । আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম । 


অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর 
অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত । তার তলদেশে আগুন 
প্ৰজ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার 
ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হ’তে বাহিরে পড়ে 
যাওয়ার উপক্রম হ’ত আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হ’ত, তখন তারাও 
পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও 
পুরুষ । আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন, 
সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ’লাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে 
পৌছলাম ৷ দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে 
একজন লোক দণ্ডায়মান । আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড । নহরের ভিতরের 
লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হ'তে চায়, 
তখন তীরে দাড়ানো লোকটি এ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ 
করে এবং সে লোকটিকে এ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, 
লোকটি যখনই বাহিরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে 
যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয় । আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? 
সঙ্গীদ্ধয় বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত 
একটি বাগানে পৌছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ । আর উক্ত বৃক্ষটির 
গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন, একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। এ 
বৃক্ষটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, 
যাকে সে প্রজ্্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্ধয় আমাকে এ বৃক্ষের উপরে 
আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন 
একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো 
দেখিনি । তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক । অনন্তর তারা 
উভয়ে আমাকে সে ঘর হ’তে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়ালো এবং এমন 
একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হ’তে সমধিক সুন্দর ও উত্তম । তাতেও 
দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক । অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, 
দেখালেন । এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে 
বলল, হ্যা, (আমরা তা জানাবো) । এঁ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাড়াশি দ্বারা 
যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হ’তে মিথ্যা 
রটানো হ’ত। এমন কি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত । অতএব, তার সাথে 


ক্বয়ামত পৰ্যন্ত এ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্ত 
ক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে এ ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলা যাকে 
কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হ’তে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো 
এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে 
ক্বয়ামত পৰ্যন্ত এ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর (আগুনের) 
তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হ’ল যেনাকারী (নারী-পুরুষ) । আর এ ব্যক্তি 
যাকে (রক্তের) নহরে দেখেছেন, সে হ’ল সুদখোর। আর এ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে 
একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
তীর চতুস্পার্শ্বে শিশুরা হ’ল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড 
প্ৰজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হ’ল দোযখের দারোগা মালেক । আর প্রথম যে 
ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের 
গৃহ। আর যে ঘর যে পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম, 
জিবরাঈল এবং ইনি হলেন, মীকাঈল । এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে 
দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের 
মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্ত 
রবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম ৷ তারা বললেন, তা আপনারই 
বাসস্থান । আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। 
তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ 
করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার 
বাসস্থানে প্রবেশ করবেন (বৃখারী, বাংলা মিশকাত হ/৪৪১৬) । 


অত্র হাদীছে যে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা মরণের পরে কবরের 
শাস্তির কথা বলা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয় মানুষের অন্তরে থাকলে মানুষ 
কবরের শাস্তি হ’তে রক্ষা পেতে পারে। 
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আনাস কর্+ বলেন, রাসূল শুদ্ব বলেছেন, মৃত ব্যক্তি যখন কবর স্থানে যায় 
তার সাথে তিনটি জিনিস যায় । দু’টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস 


তার সাথে থেকে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবারের সদস্য, সম্পদ ও তার 
আমল । তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল 


তার সাথে থেকে যায় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫১৬৭)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যেদিন নিরুপায় হবে, সে দিন মানুষের কোন 
সহযোগী থাকবে না, সে দিন তার সহযোগী হবে একমাত্র তার আমল । 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন ইহুদী মহিলা আমার দরজায় এসে খেতে 
চাইল, সে বলল, আমাকে খেতে দিন, আল্লহ আপনাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা 
ও কবরের আযাবের ফেতনা হ'তে পরিত্রাণ দিবেন। তখন আমি রাসূল 
স্ন বাড়ী আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখলাম । রাসূল শ্ব যখন আসলেন, আমি 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল শ্রু্ন ! এ ইহুদী মহিলা কি বলে? নবী করীম 
সু বলেন, সে কি বলছে? আমি বললাম, সে বলছে আল্লাহ আপনাদেরকে 
দাজ্জালের ফেতনা ও কবরের আযাবের ফেতনা হ'তে রক্ষা করুন । তখন 
রাসূল সুন দাড়ালেন এবং হাত তুলে দেণআ করলেন, এ সময় তিনি 
দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাবের ফেতনা হ’তে পরিত্রাণ চাচ্ছিলেন 
(আহমাদ হা/২৪৯৭০; তাফসীর দুররুল মানছুর ৫/৩৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের লোকেরাও কবরের আযাবকে ভয় করত এবং 
পরিত্রাণ চাইত নবী করীম শ্লুল্ কবরের শাস্তি হ’তে পরিত্রাণ চাওয়ার সময় 
হাত তুলে প্রার্থনা করেন এবং প্রার্থনায় কবরের আযাব হ’তে পরিত্রাণ 
চাইলেন। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে অৱ্র বিষয়টি পাঠ 
কবরের আযাব হ’তে হাত তুলে প্রার্থনা করে পরিত্রাণ চাইবেন ৷ আল্লাহ সকল 
মুসলিম নারী-পুরুষকে কবরের শাস্তি হ’তে রক্ষা করুন । 


দুনিয়া নিঃশেষ হওয়ার নিদর্শনসমূহ 


পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে বহু নিদর্শন দেখা যাবে। যা সাধারণতঃ দ্বীন ও 
শরী‘আত বিরোধী কার্যকলাপের আধিক্য এবং অত্যাচারের কারণে সংঘটিত 
হবে। 
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হোযাইফা ক্্ল্ঃ বলেন, লোকেরা রাসূল শ্র্ -কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করত অর অমি অনিষ্ট বা ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এই 
ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হোযাইফা ত্ন* বলেন, আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আল্লাহর রাসুল সনদহহ জর । আমরা এক সময় মূর্খতা ও অন্যায়ের মধ্যে 
নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীন 
ইসলাম দান করেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? 
তিনি বললেন, হ্যা আসবে । আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সেই অকল্যাণের 
পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যা আসবে। তবে তা হবে 


ধোয়াযুক্ত বা ঘোলাটে । আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধোঁয়াযুক্ত ইসলাম বলতে 
কেমন ইসলামকে বুঝায়? তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নাত ছেড়ে অন্য 
তরীকা গ্রহণ করবে এবং আমার আদর্শ ছেড়ে মানুষকে অন্য আদর্শে 
পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মাঝে ভাল কাজও দেখতে পাবে মন্দ 
কাজও দেখতে পাবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেই কল্যাণের পরও 
কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যা । জাহান্নামের দ্বারে দাড়িয়ে কিছু 
নামধারী আলেম কিংবা নামধারী ধর্মীয় নেতা মানুষকে জাহান্নামের পথে 
ডাকবে । যারা এসব আলেমের ডাকে ষাড়া দিবে এরা তাদেরকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করে ছাড়বে । আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদেরকে তাদের 
পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের 
মতই আমাদের ভাষায় কথা বলবে । আমি বললাম, আমি যদি এঁ পরিস্থিতির 
মুখোমুখি হই তাহ’লে আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, 
তখন তুমি মুসলমানদের জামা‘আত ও মুসলমানদের নেতাকে আঁকড়ে ধরবে। 
আমি বললাম সে সময় যদি কোন মুসলিম জামাআাত ও কোন মুসলিম নেতা 
না থাকে, তখন আমাকে কি করতে হবে? তিনি বললেন, তখন তুমি সে সমস্ত 
বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে পরিত্যাগ করবে যদিও তোমাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গাছের শিকড়ের পাশে আশ্রয় নিতে হয়। আর তোমার মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই 
অবস্থান করবে। এতে যে কোন দুঃখ কষ্টও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত 
থাকতে হবে (বুখারী মুসলিম) । আর মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল 
সহ বলেছেন, আমার ওফাতের পরে এমন কতিপয় আলিম ও নেতার 
আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত 
অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মাঝে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব 
হবে শয়তানের ৷ হোযাইফা খর্ঃ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর 
রাসূল শুর ! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করণীয় কি হবে? 
তিনি বললেন, তোমার আমীর যা বলেন, তা মানবে এবং তার আনুগত্য 
করবে যদিও তোমার পিঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মাল সম্পদ 
বাজেয়াপ্ত করা হয় (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫১৪৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ রাসূল সুজ -এর 
সুন্নাত পরিত্যাগ করবে এবং মানুষের বানানো নীতিকে রাসূল স্ন -এর সুন্নাত 
বলে আমল করবে। ধর্মীয় নেতারা ভুল পথে থেকে মানুষকে ইসলামের 


দাওয়াত দিবে। যার ফলে তারা ও জাহান্নামে যাবে এবং যারা তাদের 
অনুসরণ করবে তারাও জাহান্নামে যাবে। আরও বুঝা যায় ইসলামের নামে 
অনেক দল হবে এবং সে সব দলের দলনেতা থাকবে। তখন মানুষের উচিৎ 
হবে সঠিক দল ও দলনেতার সাথে থাকা । সঠিক দল ও দলনেতা বুঝতে না 
পারলে সকল দল ত্যাগ করে একাই আজীবন থাকতে হবে। আরও প্রতীয়মান 
হয় যে, যারা বিভিন্ন ইসলামী দলের সাথে জড়িত তারা অত্র হাদীছটি বার বার 
পড়বেন, চিন্তা ভাবনা করবেন অর্থগত অথবা মানগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ’লেও 
হাদীছটির প্রতি বাস্তব আমল করার মনে প্রাণে চেষ্টা করবেন । 


ES EE Te 


BE IG EOL NG EES EB sl of 
আবু হুরায়রা ঝ্চ বলেন, রাসূল শ্র্হ বলেছেন, সময় সংকীঁন হয়ে যাবে। 
ইল্ম (বিদ্যা) উঠিয়ে নেয়া হবে, ফিত্না-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কৃপণতা দেখা 
দিবে এবং ‘হারজ’ বেশী হবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হারজ’ কি 
জিনিস? নবী করীম শ্লুন্ছ বললেন, সর্বত্র সামাজিক দ্বন্ব বিশৃংখলা ও খুনখারাবী 
ব্যাপকভাবে দেখা দিবে (বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৫৬)। 

OA Ux nd lb oo SE So dl J GS Ee 
3 J 3 JEN, BG FE SAL EY nll EN SE GY 

0 a Jelly JF Eo JEBEL 
হাতে আমার প্রাণ! সে পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না, যে পর্যন্ত মানুষের উপর 
এমন একদিন না আসবে, যে দিন হত্যাকারী বলতে পারবে না, কেন সে হত্যা 
করল এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না, কেন সে নিহত হল। জিজ্ঞেস 
করা হ’ল এমন সমস্যা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, ফিতনা ও খুন-খারাবী 
ব্যাপক হওয়ার দরুন । মানুষের বিবেচনাবোধ থাকবে না । মানুষ হবে পশু- 
প্রাণীর ন্যায় জ্ঞানহীন। এ অবস্থায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় জাহান্নামে 
যাবে (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫১৫৭)। 
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আব্দুল্লাহ ক্ল? বলেন, রাসূল শ্রু্ বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু 
সময় আসবে, যখন বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া হবে, মূর্খতা বর্ষণ হবে এবং হারাজ’ 
বেশী হয়ে যাবে। আর ‘হারাজ’ হচ্ছে খুন-খারাবী (ইবনে মাজাহা হা/৪০৫০; 
হাদীছ ছহীহ)। অত্ৰ হাদীছগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে দ্রুত 
বছর কাল পার হবে । দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেশী হবে। অজ্ঞতা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা 
বৰ্ষণ হবে। অর্থাৎ নারী-পুরুষ জাতির দৃষ্টিতে শিক্ষিত হ’লেও তাদের চাল- 
চলন আচার আচরণ হবে হিংস্র প্রাণীর মত । চরিত্র হবে ধ্বংস, সামাজিক দ্বন্দব- 
কলহে ও খুনখারবীতে সর্বদা লিপ্ত থাকবে। উপার্জন পন্থায় হালাল-হারামের 
বিবেচনা করবেনা । তারা সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি হ’লেও জাতির জন্য 
হবে কলংক ৷ অর্থের প্রতি হবে লোভী । গাড়ি-বাড়ী ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে হবে 
মত্ত । দুস্থ-ইয়াতীম ও গরীবদের প্রতি হবে অনাগ্রহী । কৃপণতা ও স্বার্থপরতার 
কাজে হবে আগ্রহী । অন্যায়-অবিচার, লুটৎ্রাজ, অরাজকতা, রাহাজানী ও 
খুনখারাবীতে সর্বদা মত্ত থাকবে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস খ্র্+ বলেন, একদা নবী করীম স্ুহ্ছ তাকে 
লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি 
নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে জীবন যাপন করবে । তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার 
ধ্বংস হয়ে যাবে ও আমানত নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা পস্পর বিরোধে লিপ্ত 
হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে এরূপ বলে, তিনি তার উভয় হাতের 


আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। অর্থাৎ তিনি এভাবে 
পরস্পরের বিরোধ দেখালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, তখন আমার করণীয় কি 


হবে, তা আপনিই বলুন । তখন নবী করীম শ্লুদ্ছ বললেন, যে কাজটি তুমি ভাল 
বলে জান, কেবলমাত্র সেটাই করবে। আর যা অসত্য ও মন্দ বলে জান তা 
বর্জন করবে। আর শুধু নিজেকে বাচানোর চেষ্টা করবে এবং সাধারণ মানুষ 
হ’তে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এমন 
পরিস্থিতিতে নিজ ঘরে বসে থাক, নিজের মুখ নিজের আয়াত্তে রাখ, আর যা 
ভাল মনে কর শুধু তাই কর এবং মন্দকে বর্জন কর। কেবলমাত্র নিজের 
ব্যাপারে সচেতন থাক এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা পরিহার 
কর (তিরমিযী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হ৷/৫১৬৫; মিশকাত হা৷/৫৩৯৮, হাদীছ ছহীহ) । 
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এবং যুগের অবস্থা কেমন হবে? অচিরেই এমন এক সময় আসছে, যখন 
অবিচার করা হবে। এঁ সময় তোমাদের অবস্থা কি হবে? আর মানুষের মধ্যে 
যারা হীন, ইতর, নিকৃষ্ট এবং সর্বধরণের পাপে জড়িত তারাই সমাজে বাকী 
থাকবে মানুষের ওয়াদা অঙ্গিকার ও আমানতদারী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর 
মানুষ পরস্পর দ্বন্ব-কলহ, ঝগড়া-ফাসাদ ও খুন-খারবীতে লিপ্ত হবে। তারপর 
নবী করীম স্রুহ্ছ উভয় হাতের আঙ্গুলী সমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। 
অর্থাৎ এভাবে তিনি দ্বন্ব--কলহের অবস্থা দেখালেন । ছাহাবীগণ বললেন, হে 
আল্লহর রাসূল শ্রম ! সময়ের অবস্থা এরূপ হলে আমাদের কি হবে? নবী 
করীম স্রুহ্ছ বললেন, তোমরা যেটা ভাল ও সঠিক মনে করবে তা গ্রহণ করবে, 
আর যা মন্দ ও অপবিত্র মনে করবে তা বর্জন করবে। যারা অভিজাত শ্রেণীর 
নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ তাদের গ্রহণ করবে । আর সাধারণ জনগণকে 
পরিহার করবে (ইবনে মাজাহ হ৷/৩৯৫৭, হাদীছ ছহীহ)। উপরোক্ত হাদীছগুলো 
প্রমাণ করে যে, এমন এক সময় আসবে, যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষই 


হবে ইতর শ্রেণীর নিকৃষ্ট দুশ্চরিত্রের অধিকারী, যাদের মধ্যে কোন মানবতা ও 
আমানতদারী থাকবে না, যারা সর্বদা কলহ-দ্বন্ব ও খুনখারবীতে লিপ্ত থাকবে, 
যারা মানুষের প্রতি অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার করবে। তখন ভাল মানুষের 
জন্য উচিৎ হবে ভালকে গ্রহণ করা, মন্দ ত্যাগ করা, অতীব প্রয়োজন ছাড়া 
বাড়ীতে বসে থাকা, নিজের মুখকে সংযত রাখা, নিজেকে জনসাধারণ হ’তে 
সরিয়ে রাখা এবং সাধারণ সমাজ পরিহার করা । 
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রাসূল স্ুন্ন -এর দাস ছাওবান + বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, আমি 
সবচেয়ে যাদের বেশি ভয় করি তারা হচ্ছে নেতা ও এক শ্রেণীর আলেম 
সমাজ । অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক মূর্তিপূজা করবে। আর অতি 
শীত্মখই আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দু বা বিজাতিদের সাথে মিশে যাবে। 
কিয়ামতের নিকটবতী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। 
তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী দাবী করবে। আমার উম্মতের একটি দল 
সৰ্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে৷ মহান আল্লাহর চূড়ান্ত 
নির্দেশ (ক্ব্য়ামত) না আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না (ইবনে মাজাহ হ/৩৯৫২, হাদীছ ছহীহ) । অত্র হাদীছে বুঝা গেল 
যে, জাতি ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে নেতা ও আলেম সমাজ ধ্বংস হয়ে 
যাওয়া । তাদের স্বভাব চরিত্র যে দিন নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের কথা কর্ম যেদিন 
অন্যায় ও ভুল পথে ব্যবহার হবে সেদিন সে জাতি শাপ্তি-নিরাপত্তা ও কল্যাণ 
খুজে পাবে না। সেদিন বহু মানুষ মুর্তি পূজা করবে, আর তা হচ্ছে ছবি মূর্তি 
ও পুতুলকে সম্মান করা, সো’কেজে ও বিভিন্ন স্থানে সাজিয়ে রাখা, ঝুলিয়ে 
রাখা, যা আমরা অনেক বাড়ীতে দেখতে পায়। বহু মুসলমান বিজাতিদের 
সাথে মিশে যাবে অর্থাৎ মুসলমানের চাল-চলন, আচার-আচরণ হবে 
পাশ্চাত্যদের মত । এদের নারীরা হবে পাশ্চাত্য নারীদের মত নগ্ন ও যেনায় 
অভ্যাসী । কৃষ্টি-কালচার ও কুকর্মে তাদের অনুসারী হবে । 
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আবু মুসা ক্গ্ঃ বলেন, নবী করীম শ্র্ন বলেছেন, কিয়মাতের পূর্বে ‘হারাজ’ 
বেশি হয়ে যাবে। আবু মুসা ক্ল বললেন, হে নবী করীম শ্রদ ! হারাজ’ কি 
জিনিস? নবী করীম শ্রুন্ছ বললেন, ‘হারাজ’ হচ্ছে খুনখারাবী। কিছু ছাহাবী 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স্ন! আমরা তো এক বছরে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক 
ডাল্পাল্লা- 
অমুসলিমকে হত্যা করে থাকি । নবী করীম শ্ব বললেন, এটা অমুসলিমকে 
হত্যা করা নয়। বরং তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে। এমনকি মানুষ 
করবে। কিছু ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ সময় কি আমাদের 
মাঝে কোন জ্ঞানী মানুষ থাকবে না? নবী করীম স্ন বললেন, না। কোন 
জ্ঞানী মানুষ থাকবে না। এঁ সময় অধিকাংশ জ্ঞানীদের জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া 
হবে। তখন এ জ্ঞানহীন মানুষগুলির নেতা হবে, বোকা জ্ঞানহীন ও ইতর 
শ্রেণীর মানুষ (ইবনে মাজাহ হ/৩৯৫৯, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল 
মানুষের আচরণ এত নিকৃষ্ট অত্যাচারী এবং ইতরে পরিণত হবে যে, 
প্রতিবেশীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, নিজের বংশের লোককে, আত্বীয় 
স্বজনকে হত্যা করবে । নেতারা হবে ইতর শ্রেণীর । যারা হবে বিদ্যা, বুদ্ধিহীন, 
চরিত্র বিবর্জিত ও স্বার্থপর । 
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TEAL 
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর খ্্+ বলেন, রাসূল শ্ব আমাদের মুখোমুখি হয়ে 
বললেন, হে আনছার মুহাজিরের দল! তোমাদেরকে পাঁচটি ব্যাপারে পরীক্ষায় 
ফেলে কষ্ট দেওয়া হবে। আর আমি তোমাদের এ পাঁচটি সমস্যা হ’তে 
আল্লহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকারী। (১) যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে 
অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে এবং তারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে। 
তখন মহামারী ও এমন কিছু রোগ ছড়িয়ে পড়বে যা পূর্বে কারো ছিল না। (২) 
আর যখন মানুষ ওজনে ও পরিমাপে কম দিবে, তখন মানুষের উপর দুর্ভিক্ষ, 
খাদ্যদবব্যের সংকট এবং অত্যাচারী শাসকের দুঃশাসন নেমে আসবে। (৩) 
আর যখন মানুষ তাদের সম্পদের যাকাত দিবে না, তখন আকাশের বৃষ্টি বন্ধ 
করে দেওয়া হবে, যদি চতুস্পদ প্রাণী না থাকত, তাহ’লে কখনও বৃষ্টি দেওয়া 
হ’তনা । (8) আর যখন মানুষ আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা- 
অঙ্গীকার ভংগ করবে, তাদের উপর বিজাতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করবে 
এবং এঁ বিজাতি শাসক তাদের অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। (৫) আর যখন 
আলেম ও শাসকগণ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করবে 
না, বরং আল্লাহর দেওয়া বিধানের উপর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করবে, তখন 
আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, দুরবস্থা, দারিদ্রতা ও দুর্ভোগ 
চাপিয়ে দিবেন (ইবনে মাজাহ হ/৪০১৯, হাদীছ হাসান)। অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে যেনা ছড়িয়ে পড়লে এমন কিছু রোগ হবে, যা 
অতীতে কোন দিন কোন মানুষের হয়নি । আর ইতমধ্যেই মানুষ এসব রোগ 
দেখতে পাচ্ছে। ওযন ও পরিমাপে কম দিলে মানুষের উপর ৩টি বিপদ নেমে 
আসবে (ক) দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। (খ) দ্রব্যের সঙ্কট হবে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
হবে। (গ) আর শাসক হবে অত্যাচারী । মানুষ অর্থ-সম্পদের যাকাত না দিলে 
বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি পশু-প্রাণী না থাকলে আল্লাহ তা'আলা মানুষের 
প্রতি কোন দিন বৃষ্টি দিতেন না। আর মানুষ যখন আল্লাহ এবং তার রাসূল 
স্ন -এর ওয়াদা রক্ষা করবে না, যথাযথ আনুগত্য করবে না বরং শরী‘আত 


বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ ত“ণআলা মুসলমানের শত্রুকে 
তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। তখন তারা মুসলমানকে হত্যা করার সুযোগ 
পেয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার করবে এবং তাদের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়ে 
যাবে। আর যখন আলেম সমাজ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল না 
করে জাল-যঈফ ও ভুয়া হাদীছের প্রতি আমল করবে এবং জনগণকে ভুল 
পথে নিয়ে যাবে। অপরদিকে শাসকগণ মানুষ রচিত বিধান দ্বারা শাসনকাৰ্য 
পরিচালনা করবে, তখন তাদের প্রতি গযব নাযিল হবে তখন মানুষ সর্বধরনের 
সংকটের মুখোমুখি হবে (ইবনে মাজাহ হ৷/৪০১৯, হাদীছ ছহীহ) । 
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উম্মত মদ পান করবে এবং তার নাম রাখবে ভিন্ন। তাদের নেতাদেরকে 
গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতেই ধসিয়ে দিবেন । আর তাদেরকে বানর ও শুকুরে 
পরিণত করবেন (বুখারী, ইবনে মাজাহ হা/৪০২০)। হাদীছে বুঝা গেল মানুষ 
মদ্যপান করবে, তবে মদের নাম অন্য হবে। আর নেতা ও দায়িত্বশীলদের 
সর্বক্ষণের সঙ্গী হবে বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা । এদের চরিত্র হবে নোংরা, এদের 
প্রিয় কাজ হবে অশ্লীলতা । তাদের স্বভাব ও কৃষ্টি-কালচার হবে শুকুর ও 
বানোরের ন্যায় । এরা স্বপরিবারে পাশ্চাত্যদের স্বভাব চরিত্র গ্রহণ করবে। 
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এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষের কথা ও কর্ম হবে প্রতারণামূলক। সে 
সময় মিথ্যাবাদীকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী 


বলে গণ্য করা হবে। খেয়ানতকারীর নিকট আমানত রাখা হবে, আর 
আমানতদার ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারী বলা হবে। সে সময় যারা 


নেতৃত্ব দিবে তারা হবে 'রুওয়ায়বিয’ কোন ছাহাবী বললেন, আমরা এ শব্দ 
বুঝতে পরলামনা ৷ নবী করীম ফ্লু বললেন, জনসাধারণের নেতৃত্ব দিবে ইতর 
শ্রেণীর মানুষ, যাদের নিকট হক্ৃ্‌ ও কল্যাণের আশা করা যায় না (ইবনে মাজাহ, 
হা/৪০৩৬ হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হ/৫৭৮)। অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, 
কিয়মতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন মিথ্যুক নেতা কর্মীকে সত্যবাদী ও 
খঁটি বলে প্রচার করা হবে। এখন আমরা তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। অনেকেই 
বলছে “ওমকের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র” ইত্যাদী । এসময় বিশ্বাসঘাতক ও 
খেয়ানতকারীর নিকট জনগণের সম্পদ জমা দেওয়া হবে। আর বিশ্বাসী ও খীটি 
মানুষকে খেয়ানতকারী বলে প্রচার করা হবে তখন সমাজের নেতৃত্ব দিবে নিকৃষ্ট 
চরিত্রহীন ইতর শ্রেণীর মানুষ । আর আত্বসাত করাই হবে তাদের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য । তারাই সমাজের মুখপাত্র হয়ে কাজ করবে। 
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আবু হুরায়রা খ্ঞগ+ বলেন, নবী করীম স্রহ্ছ বলেছেন, তোমাদেরকে কল্যাণ 
হ’তে খালী করা হবে, যেমন খেজুর ব্যাগ হ’তে ঝেড়ে বের করা হয়। 
তোমাদের ভাল ব্যক্তিরা শেষ হয়ে যাবে, আর তোমাদের দুষ্কৃতিকারী খারাপ 
লোকগুলি সমাজে বেঁচে থাকবে, তখন তোমাদের মরে যাওয়া ভাল (ইবনে 
মাজাহ হ৷/৪০৩৮, হাদীছ ছহীহ)। হাদীছে ৮,৷ ৩! 1,4 তখন তোমাদের 
মরে যাওয়া ভাল অংশটুকু যঈফ ৷ খেজুর যেমন ব্যাগ থেকে বের করার সময় 
ব্যাগ ঝেড়ে সম্পূর্ণ বের করা হয়। তেমন সুশাসক সুবিচারক ও ন্যায় পরায়ন 
এবং সুবিবেচনাপূর্ণ ব্যক্তি সমাজ থেকে খালী হয়ে যাবে। মানুষ নিরুপায় হয়ে 
এসব নোংরা ইতর শ্রেণীর মানুষের নিকট আশ্রয় নিবে। 
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মির্দাস আস্লামী ক্ল বলেন, রাসূল স্ুহ্ন বলেছেন, ভাল ও নেক্কার লোকেরা 
পর্যায়ক্রমে একের পর এক চলে যাবে। নিকৃষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট খেজুর ও চিটা 


যবের ন্যায় বাকী থেকে যাবে। আল্লাহ তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ করবেন না 
(বুখারী, বাংলা মিশকাত হ/৫১৩০)। 
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ইবনে ওমর ক্্+ বলেন, রাসূল শ্র্ছ বলেছেন, যখন আমার উম্মত গর্বভরে 
সমাজে বিচরণ করবে এবং রাজা-বাদশাদের সন্তানরা তথা পারস্য ও রোমের 
রাজকুমারেরা এদের খিদমতে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহ ইতর শ্রেণীর 
লোকদেরকে ভাল লোকদের উপর শাসক হিসাবে চাপিয়ে দিবেন (তিরমিযী, মিশকাত 
হ/৫১৩১; হাদীছ ছহীহ) । এক সময়ে মুসলমানদের মধ্যে অহংকার ও ভোগ বিলাস 
বেড়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাদের উপর যালিমদেরকে অত্যাচারী শাসক হিসাবে 
চাপিয়ে দিবেন । তারা মুসলমানদেরকে সর্বধরণের শাস্তি দিবে এবং তাদের অর্থ- 
সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। 
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হুযায়ফা খ্ঞ্্ছ বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, ক্ব্য়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না। 
যতদিন পর্যন্ত অধমের সন্তান অধম, ইতরের সন্তান ইতর, শান শওকত ও 
নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে সৌভাগ্যের অধীকারী বলে গন্য না হবে (তিরমিযী, 
মিশকাত হাদীছ ছহীহ; বাংলা মিশকাত হা/৫১৩৩) ৷ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 


হীন ও নীচু মানের লোকেরা জাতির নেতৃত্ব দিবে যারা তারা তাদেরকে 
সৌভাগ্যের অধিকারী মনে করবে। 
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মু‘আয ইবনে জাবাল খ্ঞ্্ হু’তে বর্ণিত, রাসূল শর বলেছেন, ইসলামের 
সূচনা বা রাজত্ব শুরু হয়েছে নবী ও দয়া দ্বারা । তারপর রাজত্‌ আসবে 
খেলাফত ও রহমত দ্বারা, তারপর আসবে অত্যাচারী শাসকদের যুগ । তারপর 
আসবে কঠোরতা, উচ্ছৃংখলতা, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ । এসব অত্যাচারী 
শাসকেরা রেশমী কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান 


উপভোগ করা এবং মদ পান করাকে হালাল মনে করবে। এরপরও তাদের 
প্রচুর রুযী দেয়া হবে। দুনিয়াবী যে কোন কাজে তাদের সাহায্য করা হবে। 
অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে (বায়হাকী, 
মিশকাত; হাদীছ ছহীহ, বাংলা মিশকাত হ৷/৫১৪৩)। অৱত্ৰ হাদীছে বুঝা গেল যে, 
দ্বারা । আল্লাহর বিশেষ দয়া ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ সুষ্থভাবে দেশ 
পরিচালনা করতে পারবে না। কারণ নবীগণ আল্লাহর দয়া ছাড়া চলতে 
পারেননি । নবীর পর খেলাফত ও রহমতের যুগ ৷ দুনিয়াতে যারা খুব ভাল 
মানুষ তারাই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আল্লাহ তাদের প্রতি 
বিশেষ দয়া করেছেন। এরপর হচ্ছে অত্যাচারী শাসকের যুগ, তারা মানুষের 
প্রতি অত্যাচার নির্যাতন চালাবে। এরপর আসবে কঠোরতা উশৃংখলতা ও 
দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ । তারা অন্যায় ও অবৈধভাবে শাসনভার গ্রহণ 
করবে । মানুষের প্রতি নির্মম নির্যাতন চালাবে তারা রেশমী কাপড় পরিধান 
করবে যা তাদের জন্য হারাম ৷ তারা অবৈধভাবে নারীদের ভোগ করবে। তারা 
যেনাকে বড় অপরাধ মনে করবে না । মদ পান করাকে হালাল মনে করবে। 
এত অপরাধের পরও তাদেরকে রু্ষী দেয়া হবে। তারা দৈনন্দিন ধনী হয়ে 
যাবে। তারা যে কোন অন্যায় কাজে মানুষের সহযোগিতা পাবে। অবশেষে 
তারা পাপ নিয়েই ক্ব্য়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপিস্থিত হবে। 
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আবু হুরায়রা ক বলেন, একদা নবী করীম শ্রুন্ন লোকদের সাথে কথা 
বলছিলেন, এমন সময় এক পল্লীর মানুষ এসে জিজ্ঞেস করল, ক্ন্য়ামত কখন 
হবে? নবী করীম শ্রম বললেন, আমানত যেদিন বিনষ্ট করা হবে। লোকটি 
দায়িত্‌ যেদিন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে। তখন ক্ন্য়ামতের প্রতিক্ষা কর 
(বুখারী, মিশকাত হা/৫২০৫)। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অশিক্ষিত লোকের 
ফতোয়া প্রদান এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের দায়িত্‌ অযোগ্য মানুষের 
হাতে চলে যাওয়া ক্বয়ামতের লক্ষণ । 
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(একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ) ওমর কঞ্গঃ বলেন, জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম 
জ্রহ্ু -কে জিজ্ঞেস করলেন, ক্ব্য়ামত কখন হবে? নবী করীম স্ুন্ন বললেন, 
জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনি অধিক জানেন না। 
অর্থাৎ নবী করীম স্ুহ্ছ জিবরাঈল (আঃ) কে বললেন, আমি আপনার চেয়ে 
বেশী জানি না। তখন তিনি বললেন, তাহলে কিয়মতের কিছু নিদর্শন বলেন। 
নবী করীম স্রহ্ছ বললেন, দাসী যেদিন আপন মণিবকে জন্য দিবে এবং যাদের 
পরনে কোন কাপড় ছিল না, পায়ে জুতা ছিল না, তারা ছিল খুব দরিদ্র নিয় 
শ্রেণীর মানুষ তারা মাঠে ছাগল চরাত। এমন মানুষগুলি উঁচু উঁচু প্রাসাদ- 
অট্টালিকা তৈরী করে পরস্পর অহংকার করবে (বুখারী, মুসিলম, বাংলা মিশকাত 
হ/২) ৷ হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষ মায়ের সাথে এমন আচরণ করবে, যেমন 
কাজের মেয়ের সাথে করা হয়। আর এই আচরণ হবে ক্ন্য়ামতের পূর্ব লক্ষণ । 
ছাগল চরাত, যারা সামাজিক ও মানবিক কোন জ্ঞান রাখত না, তারা বড় বড় 
অট্টালিকা তৈরী করে পরস্পর অহংকার করবে। এরাই সমাজের দায়িত্বভার 
গহণ করবে। আর এগুলি হচ্ছে কিয়ামতের লক্ষণ । 
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উসামা ইবনে যায়েদ ক? বলেন, একদা নবী করীম স্ুন্ন মদীনার একটি 
গৃহের উপর উঠে বললেন, আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি তোমরাও কি তা 
দেখতে পাচ্ছ? ছাহাবীগণ বললেন, জি না। নবী করীম শুন বললেন, আমি 
দেখছি যে, তোমাদের গৃহের ফাকে ফাকে বৃষ্টির ন্যায় ফিতনা ফাসাদ প্রবেশ 
করছে (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫১৫৪) ৷ হাদীছে বুঝা গেল দিন যত যাবে, 
ফেতনা-ফাসাদ ততবেশী হবে। আর মানুষের দুর্ভোগও তত বেশি হবে। 
কারণ মানুষের উপর ফিতনা ফাসাদ ও খুন-খারাবী নেমে আসছে বৃষ্টির মত 
যা হিসাব করা সম্ভব নয় । 


আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, নবী করীম শ্ুহন বলেছেন, ক্ব্য়ামত সংঘটিত হবে 
না যতদিন পর্যন্ত বৃহৎ দু’*টি দল পরস্পরে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত না হবে, এ উভয় 
দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অথচ তাদের মূল দাবী হবে এক ও 
অভিন্ন । আর যতদিন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না 
ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবী করবে। আর 
যতদিন পর্যন্ত দ্বীনী ইলম উঠিয়ে নেয়া না হবে। ভূমিকম্প বেশি হয়ে যাবে। 
সময়ের পরিধি নিকটবর্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে। 
ফেতনা ফাসাদ বেশি প্রকাশ পাবে। খুনখারাবী বেশি হয়ে যাবে। তোমাদের 
মাঝে ধন-সম্পদ বেশি হয়ে যাবে। এমন কি সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের 
সাদ্‌কা, যাকাত প্রদান করার জন্য চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়বে এজন্য যে, 
কে তার যাকাত গ্রহণ করবে? এমন কি যার নিকট এ সম্পদ পেশ করবে সে 
বলে উঠবে, আমার এ মালের কোন প্রয়োজন নেই । আর যতদিন পর্যন্ত মানুষ 
সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে পরস্পরে প্রতিযোগিতা না করছে। আর যতদিন 
পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্ষেপ 
করে না বলছে, হায় আমি যদি এ কবরবাসী হ’তাম। আর যতদিন পর্যন্ত সূর্য 
পশ্চিম দিকে উদিত না হচ্ছে। আর যখন সূর্য পশ্চিম দিক হ’তে উদিত হবে 
তখন লোকেরা প্রত্যক্ষ দেখার পর সকলেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে । 
কিন্তু সে সময় তাদের ঈমান তাদের জন্য কোন উপকারে আসবে না। কারণ 
সে পূর্বে ঈমান আনে নি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোন নেক কাজ করে নি। 
আর ক্ব্য়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু’জন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে একে অন্যের সম্মুখে কাপড়ের বোঝা খুলবে, কিন্তু সে কাপড় ক্রয়- 
বিক্ৰয় কিংবা কাপড় গুটিয়ে নেওয়ার সময় হবে না ক্ব্য়ামত কায়েম হয়ে 
যাবে। ক্ব্য়ামত সংঘটিত হবে এমন অবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার উদ্ট্রি দোহন 
করে দুধ নিয়ে আসবে কিন্তু তা পান করার সময় পাবে না। আর ক্ৰ্য়ামত 
এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার চৌবাচ্চার পানি পান করার 
সময় পাবে না। আর ক্র্য়ামত এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে কায়েম হবে যে, 
এক ব্যক্তি তার খাদ্যের লোকমা মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবে কিন্তু তা খাওয়ার 
অবকাশ পাবে না ববখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৭৭)। অত্র হাদীছে 
ধারাবাহিকভাবে ক্্য়ামতের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। (১) দু'টি বৃহৎ মুসলিম 
দল তুমুল যুদ্ধ করবে যাদের দাবী এক ও অভিন্ন। (২) প্রায় ত্রিশজন 
মিথ্যাবাদী নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। (৩) দ্বীনী বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া 


হবে আর মূর্খতা বর্ষণ হবে। (8) ভূমিকম্প বেড়ে যাবে (৫) সময়ের পরিধি 
নিকটবতী হয়ে যাবে। অর্থাৎ সময় দ্রুত পার হয়ে যাবে। (৬) পৃথিবী ফেতনা 
ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। (৭) সমাজে খুন-খারাবী অত্যাচার বেশি হয়ে 
যাবে। (৮) মানুষের অর্থ সম্পদ বেশি হয়ে যাবে। এমনকি যাকাত নেওয়ার 
কোন লোক থাকবে না। (৯) মানুষ সুউচ্চ প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করে 
পরস্পর অহংকার গৌরব করবে। (১০) কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির কবরের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্ষেপ করে বলবে হায় আমি যদি এ কবরবাসী 
হতাম! এরূপ বলার কারণ হচ্ছে মানুষ পৃথিবীর অন্যায় অত্যাচার, অনাচার, 
অবিচার, রাহাজানি ও লুটতরাজ দেখে দুঃখ করে বলবে হায় আমি যদি বেঁচে 
না থাকতাম! হায় আমি এ কবরবাসী হতাম! (১১) পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত 
হবে। (১২) এ সময় মানুষ ঈমান আনবে কিন্তু তার ঈমান কোন কাজে 
আসবে না । (১৩) ক্বয়ামত খুব দ্রুত কায়েম হবে। দু’জন কাপড় ক্রয়-বিক্রয় 
করার আশায় কথপোকথন শুরু করবে কিন্তু বাস্তবায়নের সময় হবে না । (১৪) 
এমন অন্পসময়ের মধ্যে ঝ্ব্য়ামত হবে যে, গাভির দুধ দোহন করে পান করার 
সময় হবে না। (১৫) মানুষ চৌবাচ্চা মেরামত করে পানি পান করার সুযোগ 
পাবে না। (১৬) কোন মানুষ খাদ্যের লোকমা খাওয়ার আশায় মুখ পর্যন্ত নিয়ে 
যাবে কিন্তু খাওয়ার অবকাশ পাবেনা । 
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সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক 
জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করছ। এবং যতদিন পর্যন্ত তোমরা তুকীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ না করছ, যাদের চক্ষু হবে ক্ষুদ্র, চেহারা হবে লাল, নাক হবে চেপটা, 
তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাজ, চামড়ার ঢালের ন্যায় (বুখারী, 
মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫১৭৮)। পশমের জুতা পরিধানকারী বলে 
অমুসলিমদের বুঝানো হয়েছে। তারা ইহুদী-খৃষ্টান হ’তে পারে তারা অত্যন্ত 
নির্দয় ও কঠোর । তাদের অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতন হবে দীর্ঘ মেয়াদী । 
তুকীরা নূহ (আঃ)-এর পুত্র ইয়াফেসের আওলাদ হ’তে পারে। ইয়াজুজ ও 


মাজুজের একটি বংশও হ’তে পারে। তাদের বিশেষ পরিচিতি হচ্ছে চক্ষু হবে 
ক্ষুদু, চেহারা হবে লাল, নাক হবে চেপটা আর মুখ হবে পরতে পরতে ভাজ । 
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সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্বয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন 
মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। এ সময় ইহুদীরা পাথর এবং গাছের 
আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে। তখন সে পাথর এবং বৃক্ষ বলবে হে 
মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পিছনে ইহুদী লুকিয়ে আছে। 
সুতরাং এদিকে আস এবং তাকে হত্যা কর। তবে গারকাদ নামক বৃক্ষ 
ব্যতীত। কেননা এ বৃক্ষ হচ্ছে ইহুদীদের বৃক্ষ (মুসলিম, বাংলা মিশকাত 
হ/৫১৮০) ৷ হাদীছের সার কথা মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের যুদ্ধ হবে। এতে 
ইহুদীরা পরাজিত হবে, বহু ইহুদী নিহত হবে। এঁ সময় ইহুদীরা গাছ ও 
পাথরের আড়ালে লুকাবে। তবে ইহুদীদের একটি প্রিয় গাছ তাদেরকে রক্ষা 
করবে। তাদেরকে রক্ষা করার রহস্য একমাত্র আল্লাহ এবং তীর রাসূলই সুদ 
ভাল জানেন । 
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আবু হুরায়রা কঃ বলেন, রাসূল শ্ব বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত ক্ব্য়ামত 
কায়েম হরে না, যতরিন পর্যন্ত কাহতান' গোৱের এক ব্যভির আবির্ভাব না 
ঘটবে । সে মানুষকে লাঠি দ্বারা চালিত করবে (রুখারী, মুসলিম,বাংলা মিশকাত 
হ/৫১৮১)। কাহতান ইয়মানীদের আদি পিতার নাম অথবা তথাকার একটি 
প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম হাদীছে বর্ণিত লোকটি হবে নির্দয়, কঠোর । তার শাসন 
হবে মানুষের প্রতি নির্যাতনমূলক, আর তা হবে দীর্ঘ মেয়াদী । 
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ত) 
আবু হুরায়রা খ্্ঃ বলেন, নবী করীম শ্রু্র বলেছেন, জাহ্‌জাহা নামক এক 
ব্যক্তি মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিনের আবর্তন শেষ হবে না 


(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮২)। অপর বর্ণনায় আছে, যে পর্যন্ত দাস বংশ হ’তে 
জাহজাহা নামক এক ব্যক্তি শাসক না হবে। 
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আওফ ইবনে মালেক «ঞ্ঃ বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূল সুত - 
এর খেদমতে আসলাম । এসময় তিনি একটি চামড়ার তাবুতে অবস্থান 
করছিলেন। তখন তিনি বললেন, ক্ব্য়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গুণে 
রাখঃ (১) আমার মরণ (২) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় (৩) ব্যাপক মহামারী যা 
তোমাদেরকে ছাগলের মড়কের ন্যায় আক্রমণ করবে (8) ধন সম্পদের প্রাচুর্য 
এত বেশি হবে যে, কোন ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রী) প্রদান করলেও সে 
তাকে নগণ্য মনে করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে (৫) এমন এক ফিতনা দেখা 
দিবে যা আরবের প্রত্যেকটি ঘরেই প্রবেশ করবে (৬) রোমকদের সাথে 
তোমাদের একটি সন্ধি চুক্তি হবে। পরে তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের 
বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা নিয়ে মুকাবিলায় আসবে এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে 
বার হাজার সৈন্য থাকবে (বনখারী, মিশকাত হা/৫১৮৬)। রাসূল স্ব -এর মরণ 
ক্বয়ামতের লক্ষণ । কারণ তারপর আর কোন নবী আসবেন না। রোগে বহু 
ংখ্যক লোক মারা যাওয়া ক্য়ামতের পূর্ব লক্ষণ । ধন-সম্পদ বেশি হওয়া 
ক্বয়ামতের পূর্ব লক্ষণ । ধন-সম্পদ মানুষের এত বেশি হবে যে, একশত 
স্বর্ণমুদ্রার কোন মূল্য থাকবে না। ফিত্না-ফাসাদ খুন-খারাবী আরবের সকল 


ঘরে প্রবেশ করবে। রোমকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হওয়া ক্ব্য়ামতের 
লক্ষণ । আর এ যুদ্ধ সম্ভবত ইমাম মাহদীর যুগেই হ’তে পারে (য্ুসলিম, মিশকাত 
হা/৫১৮৭) । 
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আবু হুরায়রা ঝ্্* বলেন, নবী করীম স্ুহ্ছ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বয়ামত 
কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রোমকগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ‘আমাক’ অথবা 
‘দাবাক’ নামক স্থানে অবতরণ না করছে। এঁ সময় তাদের মুকাবিলা করার জন্য 
মদীনার একটি উত্তম সেনাদল বের হবে। লড়াইয়ের জন্য যখন মুসলমানগণ 
সারিবদ্ধ হবে, তখন রোমকগণ বলবে, তোমরা আমাদের জন্য এ সব লোকদের 
রাস্তা ছেড়ে দাও, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছুসংখ্যক লোক 
বন্দি করে নিয়ে এসেছে। আমরা একমাত্র তাদের সাথে যুদ্ধ করব । মুসলমানগণ 
বলবেন, আল্লাহর কসম! একাজ কখনও হ’তে পারে না। আমরা এ সমস্ত 
মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। 
এরপর মুসলিম সেনাগণ রোমক কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কিন্তু 
মুসলমান সেনাদের এক তৃতীয়াংশ রোমকদের মুকাবিলা হ’তে পালায়ন করবে। 
আল্লাহ এ পালায়নকারীদের তাওবা কখনও কবুল করবেন না। আর এক 
তৃতীয়াংশ শহীদ হবে, আর এক তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর বিজয় হবে। আল্লাহ 


এদেরকে কখনও ফিত্না-ফাসাদে নিপতিত করবেন না। অবশেষে তারাই 
কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে। অতঃপর তারা যখন গণিমতের সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত 
হবে এবং তাদের তরবারীসমূহ যায়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক 
এমতাবস্থায় শয়তান চিৎকার করে বলবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল 
তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। একথা শুনেই মদীনার সেনাদল সে দিকে বের 
হয়ে পড়বে। অথচ সে ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা । যখন মুসলমানগণ 
কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব 
ঘটবে । এ সময় মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে থাকবে 
এবং সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যাবে। তৎক্ষণাত ছালাতের উদ্দেশ্যে মুয়াজ্জিন কর্তৃক 
একামত দেওয়া হবে। এ মুহুৰ্তে ঈসা ইবনে মরীয়ম আকাশ হ’তে দামেশকের 
জামে মস্জিদের মিনারে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের নিয়ে ইমামতি 
করে আসরের ছালাত আদায় করবেন । অতঃপর দাজ্জাল যখন ঈসা (আঃ) কে 
দেখতে পাবে তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে, যেমনিভাবে লবণ 
পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেন তবুও সে 
এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে ঈসা (আঃ)-এর হাতেই 
হত্যা করাবেন। ঈসা (আঃ) যে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন রক্তমাখা সে 
বর্শাটি তিনি লোকদের সকলকেই দেখাবেন (মুসলিম, মিশকাত হ/৫১৮৭)। হাদীছে 
বুঝা গেল মুসলমানদের সাথে রোম সেনাদের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের স্থান হ’ল 
কুন্তুনতুনিয়া ৷ মুসলিম সেনা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ যুদ্ধের মাঠ হ’তে 
পালাবে তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। একভাগ শহীদ হয়ে যাবে। 
এক ভাগের হাতে রোমক সেনাদল পরাজয় হবে। দাজ্জাল বের হ’লে এই 
সেনাদল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাড়াবে । এ সময় 
তাদের ছালাতের জন্য একামত দেয়া হবে। তৎক্ষণাত ঈসা (আঃ) দামেশকের 
জামে সমজিদের মিনারে অবতরণ করবেন। আর ঈসা (আঃ)-এর হাতেই 
দাজ্জাল নিহত হবে। ‘আমাক’ আর '‘দাবাক’ এ দুটি হচ্ছে জায়গার নাম। আর 
মুসলিম সেনাদল হবেন ইমাম মাহদীর অনুসারী । 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কঞ্ঃ বলেন, ক্ৰ্য়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে 
না, যে পর্যন্ত এমন সময় না আসবে যখন মানুষের পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদার 
না থাকার কারণে অংশ হারে বন্টন হবে না। আর গণিমতের সম্পদ পেয়ে 
মানুষ আনন্দিত হবে না । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ কথার ব্যাখায় বলেন, 


রোমক খৃষ্টানরা সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ 
করবে । আর মুসলমানও রোমকদের মোকাবেলায় এক বিরাট বাহিনী একত্রিত 
করবে। অতঃপর মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে শক্রুর 
মুকাবিলায় মরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিবে, যারা পূর্ণ বিজয় 
না করে ফিরে আসবে না। তার পর উভয় পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাতের 
অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত । অতঃপর আপন আপন শিবিরে ফিরে আসবে। 
কেউ কারো উপর জয়ী হবে না। অবশ্য উভয় সেনাদলের অগ্রগামী সৈন্যরা 
নিহত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে 
নির্বাচন করে মরা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করবে। যারা বিজয়ী 
হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ে পড়বে । অতঃপর রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ সম্ভব না হওয়ায় বিজয় 
ছাড়ায় শিবিরে ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলও নিহত হয়ে যাবে। 
এরপর তৃতীয় দিনও মুসলমানগণ একদল সৈন্য প্রেরণ করবে এবং বিজয় 
ছাড়া না ফিরার প্রতিজ্ঞা করবে । অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে 
যাবে। পরিশেষে উভয় পক্ষ বিজয় হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে এদের অগ্রগামী 
দলটিও শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সকলেই 
একত্রে মুকাবিলার প্রস্তুতি গহণ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের 
পরাজিত করে মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। এ যুদ্ধে 
মুসলমান এমন লড়াই করবে যে, ইতিপূর্বে এ ধরণের ঘোরতর যুদ্ধ আর 
কখনও দেখা যায়নি । এমন কি যদি কোন উড়ন্ত পাখী লড়াইয়ের ময়দানের 
পাশ দিয়ে উড়ে যায় তবে তারা পচা লাশের দুর্গন্ধের কারণে উড়ে যেতে 
সক্ষম হবে না। কোন পিতা বা পরিবারের একশ সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে 
গুণে দেখবে তাদের মাত্র একটি সন্তান বেচে আছে। এমতাবস্থায় কিভাবে 
গণিমতের মাল দ্বারা কোন ব্যক্তি আনন্দিত হ’তে পারে? আর কিভাবে কাদের 
মাঝে সম্পত্তি বন্টন হবে। মুসলমান এ অবস্থায় থাকতেই হঠাৎ এর চেয়ে বড় 
আরও একটি বিরাট যুদ্ধে সংবাদ শুনতে পাবে। তারা এ চিৎকার শুনতে পাবে 
যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল সদলবলে তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে 
ঢুকে পড়েছে। এ সংবাদ শ্রবণ করা মাত্রই তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা 
সেখানে ফেলে দিয়ে দাজ্জালের উদ্দেশ্যে ছুটে চলবে এবং শত্রুর অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করার জন্য দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসাবে পাঠানো হবে। 


বলতে পারি এবং তাদের ঘোড়াগুলির বর্ণ, রূপ অবগত আছি । তারা হবে 
সর্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী অথবা তারা তৎকালীন সওয়ারীদের উত্তম (মনসলিম, 
মিশকাত হা/৫১৮৮; বাংলা মিশকাত হা/৫১৮৯)। 

আবু হুরায়রা কঞ্*হ’তে বর্ণিত, নবী সুন বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি 
শহরের নাম শুনেছ যার একদিকে মুক্ত ময়দান এবং অপর দিকে সাগর 
রয়েছে? তারা বললেন, জি হ্যা শুনেছি হে আল্লাহর রাসূল সুনল ! তখন নবী 
করীম শ্রুন্ন বললেন, ক্ব্য়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত 
ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরের সত্তর হাজার লোক উক্ত শহরে যুদ্ধ না করবে। 
তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন তারা সে শহরের আশে পাশে অবস্থান 
করবে কিন্তু তারা কোন অন্তর দ্বারা আক্রমণ করবে না এবং কোন প্রকার বর্শা 
ও তীর নিক্ষেপ করবে না। শুধুমাত্র তারা 51 4, ৷ ১ এ ১ এ ধ্বনি 
উচ্চারণ করবে। এতেই শহরের এক পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে । বর্ণনাকারী 
ছাওর ইবনে ইয়াধীদ বলেন, আমার ধারণা রাবী আবু হুরায়রা বলেছেন, প্রথম 
ধ্বনিতে সাগর পার্শ্বের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। অতঃপর তারা উক্ত ধ্বনি 
দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবে। এবার অপর দিকের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। 
তারপর তারা তৃতীয়বার উক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করবে, তখন শহরের প্রবেশ 
এ টিঅনত হয় বারণ তর ভরত তরেগ কর ভরবে 
সংগ্রহ করতে থাকবে । তারা যখন এ গণিমতের মাল বন্টনে ব্যস্ত হবে তখন 
হঠাৎ চিৎকার শুনতে পাবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। তখন তারা সে 
সমস্ত ধন-সম্পদ ফেলে দাজ্জালের মোকাবেলায় ফিরে আসবে (মুসলিম, বাংলা 
মিশকাত হা/৫১৮৯) ৷ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন একদিন আসবে যে, 
অমুসলিমদের হাতে কোন যুদ্ধান্্র থাকবে না। আর মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্র হবে 
অত্র ধ্বনি। সেদিন অমুসলিম পরাজিত হবে। তাদের সম্পদ মুসলমানদের 
হাতে আসবে। 
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আবু বাক্রা ক্ল বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, এক সময় আমার উম্মতের 
কিছু লোক একটি নীচু ভূমিতে অবতরণ করবে । উক্ত স্থানটিকে তারা বাছরা 
নামে অভিহিত করবে এবং স্থানটি হবে দাজলা নামক একটি নদীর নিকটে । 
নদীর উপরে একটি সেতু হবে। উক্ত স্থানটির অধিবাসী হবে খুব বেশি । 
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পিরিণত হবে। তারপর শেষ যামানায় চওড়া মুখমণ্ডল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু বিশিষ্ট 
‘কানতুরার’ বংশধরগণ উক্ত শহরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আসবে 
এবং তারা উক্ত নদীর পাশে আস্তানা গাড়বে। তাদেরকে দেখে শহরবাসী তিন 
ভাগে বিভক্ত হবে। একভাগ গবাদী পশুর পিছনে মাঠে য়দানে আশ্রয় নিবে। 
অর্থাৎ শকত্ৰুর মুকাবিলা না করে পশু পালন ও হক্ষেত-খামারের কাজে 
আত্মনিয়োগ করবে । ফলে তারা সকলেই ধ্বংস হবে। আর একভাগ কান্তুরার 
সন্তানদের নিকট আত্মনিয়োগ করবে । তারা তাদের নিকট নিরাপত্তা চাইবে, 
তারাও ধ্বংস হবে। আর অবশিষ্ট এক ভাগ নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার 
পরিজনকে পশ্চাতে রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা সকলেই শহীদ 
হিসাবে গণ্য হবে । (আবরুদাউদ, মিশকাত হা/৫৪৩৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯৮)। 
অত্র ঘটনা ইরাকে ঘটবে বসরা শহর ইরাকে রয়েছে। দজলা নদীও ইরাকে 
অবস্থিত । মুসলমানদের কিছু লোক অমুসলিমদের সাথে হাত মিলাবে। আর 
এটাই হবে মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ । 
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আনাস ক্ল হ’তে বর্ণিত, একদা রাসূল সুদ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে 
আনাস! মানুষ পর্যায়ক্রমে শহর-নগর গড়ে তুলবে । তন্ুধ্যে বসরা নামেও 


একটি শহর গড়ে উঠবে ৷ যদি তুমি কখনও উক্ত শহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম 
কর কিংবা শহরে প্রবেশ কর তবে তার লবণাক্ত ভূমি ও কাল্লা নামক স্থান, 


সেখানকার খেজুর, তার বাজার এবং আমীরদের দ্বার হ’তে দূরে থাকবে এবং 
শহরের বাহিরে কোথাও পড়ে থাকবে। কারণ সে স্থান একসময় ধ্বংস হয়ে 
যাবে। সেখানে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হবে এবং ভিষণ ভূমিকম্প ঘটবে । সেখানে 
এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করবে, যারা নিরাপদে রাত্রি যাপন করবে। আর 
সকালে বানর ও শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে (আবুদাউদ, মিশকাত, হাদীছ 
ছহীহ আলবানী হ৷/৫১৯৯) ৷ 
হাদীছে বুঝা গেল ‘বসরা’ নামে একটি শহর গড়ে উঠবে এবং মানুষকে সে 
শহর থেকে সাবধান থাকতে হবে। কারণ সে স্থান এক সময় ধসে যাবে। 
সেখানে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ হবে এবং ভিষণ ভূমিকম্প হবে। সেখানকার মানুষ 
এত খারাপ হবে যে, নিরাপদে মানুষরূপে রাত্রী যাপন করবে আর সকালে 
বানর ও শুকুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে । 
Lod i BES AIS LE be EF JW US 
GS SAU ol I IE LS LEME Eh sl ls 
SE ts a Rt Lo Re je 20 2 3 2 27 
IE AA AEN SEG 0G tl G AY 
CHS ES a A oh II Ed 2 IE SLD CG 
Mee IE ALO En ELA = ৬ cle tb JG ~~ 
EEE Te BAS MLN ELE 
A a 093 MLS CS ps UB LU Cn PLE I Jo ss bs 
CS আত ES Eg < ll OE SES a 
হুযায়ফা খ্ঞ্ল্ঃ বলেন, একদা আমরা ওমর ক্র _ এর নিকট বসে ছিলাম। 
তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির রাসূল গুহ | :এর হিজ্না 


সম্পৰ্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হুযায়ফাগ্্ণ্বলেন, আমি বললাম, রাসূল সু আহ 
যেভাবে বলেছেন হুবহু সেভাবে আমার স্মরণ আছে। ওমর বললেন, 


আপনি তা পেশ করুন । এ ব্যাপারে আপনি সৎ সাহস রাখেন । আপনি বলুন । 
নবী করীম স্ুুঞ্ছরু কিরূপ ফিতনার কথা বলেছেন? আমি বললাম, রাসূল সুজ -কে 
মাল-সম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশীর 
ব্যাপারে । তবে তার ছালাত, ছিয়াম, ছাদকা ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ 
কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দিবে। ওমর ক্ল? বললেন, আমি এ ফিতনা 
সম্পর্কে জানতে চাইনি। বরং এমন এক ফিতনা জানতে চাচ্ছি যে, ফিতনা 
সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উদিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে। 
হুযায়ফা্ঞক্*ঃ বলেন, তখন আমি বললাম হে আমীরুল মুমেনীন! উক্ত 
ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? সে ফিতনা তো আপনাকে পাবে না। 
কারণ সে ফেতনা ও আপনার মাঝে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সে দরজাটি ভেংগে দেওয়া হবে না খুলে দেওয়া 
হবে? তিনি বলেন, না খোলা হবে না। বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন ওমর 
+ বললেন, তাহ’লে একথাই প্রকাশ হয় যে, এ দরজা আর কখনও বন্ধ 
করা হবে না । বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হুযায়ফা খঞ্ কে জিজ্ঞেস করলাম, 
ওমর ক কি জানতেন দরজাটি কে? তিনি বললেন, হ্যা, ওমর কর্ম 
বিষয়টি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন রাতের পর দিন আসা নিশ্চিত । 
হুযায়ফা ঞ্+ বলেন, আমি ওমর খ্+_এর নিকট এমন একটি হাদীছ পেশ 
করেছি যা গোলক ধাধা নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এ ব্যাপারে 
দরজাটি কে? তিনি বললেন, দরজাটি হ’লেন, ওমর কঞ্গ্ঃ নিজেই (বুখারী, 
মুসলিম মিশকাত হা/৫২০১)। 

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওমর ক্র _এর মরণই হচ্ছে ক্ব্য়ামত 
পর্যন্ত ফিতনা প্রকাশের লক্ষণ । সমাজে সমুদ্রের তরঙ্গ মালার মত ফিতনা 
প্রকাশ পাবে। সমাজে খুন-খারাবী ও দুর্নীতিই মূল ফিতনা । 
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সমূহের মধ্যে রয়েছে (১) বিদ্যা উঠে যাবে (২) মুর্খতা বেড়ে যাবে (৩) 
ব্যাভিচার বেশি হবে (8) মদপান বৃদ্ধি পাবে (৫) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে 
(৬) নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে এমনকি একজন পুরুষ ৫০ জন মহিলার 
পরিচালক হবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে বিদ্যা কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ 
পাবে (বুখারী, মুসলিম মিশকাত হ৷/৫২০৩)। 

আলেমদের ক্রমাগত মৃত্যুই হবে বিদ্যা উঠে যাওয়ার কারণ অথবা দ্বীনী বিদ্যার 
প্রতি মানুষের অনিহা দেখা দিবে অথবা মানুষ দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীন 
শিক্ষা অর্জন করবে । অথবা যারা আলেম তারা বিদ্যা অনুযায়ী আমল করবে না। 
রাসূল শ্রম -এর আদর্শ ছেড়ে পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করবে। রাসূল শ্রম -এর 
সুন্নত ছেড়ে বিদ‘আতী আমলের প্রতি আগ্রহী হবে। স্বার্থ চরিতার্থের জন্য 
সরকারের সাথে লিয়াজু মেইনটেইন করবে । দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য যে 
কোন শিরক বা বিদ‘আত করতে প্রস্তুত থাকবে। এরাই এমন আলেম যাদের 
আকৃতি হবে মানুষের মত আর অন্তর হবে শয়তানের মত । যে কোন পাপ করা 
তার জন্য সহজ সাধ্য ব্যাপার । অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাবে সমাজের লোক 
হবে নিকৃষ্ট, দুষ্ট, হীন ও ইতর শ্রেণীর । তাদের কর্ম হবে অন্যায়, অত্যাচার, 
দুর্নীতির প্রতিযোগিতা ও অশ্লীল কুকর্মে লিপ্ত থাকবে। সহশিক্ষা, বেহায়াপনা, 
অবাধে সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্থানে, নারী-পুরষ একাকার হয়ে থাকার দরুন যিনার 
ব্যাপকতা বেড়ে যাবে। মদের নাম পরিবর্তন করে সর্বত্র তা পান করা হবে। 
পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে নারীর সংখ্যা বেশি হবে। একজন পুরুষ অবৈধভাবে 
বহু সংখ্যক নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। 
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আবু হুরায়রা খল বলেন, রাসূল সুন বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়ামত কায়েম 
হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ধন-সম্পদের প্রাচুর্য না হবে। এমনকি ধন-সম্পদ পানির 
মত প্রবাহিত হ’তে থাকবে । মানুষ নিজেদের সম্পদের যাকাত বের করবে বটে, 
কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোন লোক থাকবে না। তিনি আরও বলেছেন, 
ক্বয়ামতের পূর্বে আরব ভূমি সুজলা-সুফলা বাগ-বাগিচায় পরিণত হবে এবং 


নদ-নদী প্রবাহিত হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২০৬)। পৃথিবীর সমস্ত স্থানে প্রচুর 
পরিমাণে শস্য উৎপাদন হবে। মানুষের অর্থ সম্পদ বণ্যার মত প্রবাহিত হবে। 
এমনকি আরব মরুভূমির দেশগুলিতেও অফুরন্ত শস্য সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এ 
সময় যাকাত নেয়ার মত কোন মানুষ থাকবেনা । 
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হবে। তখন যে কেহ সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন এ সম্পদের কিছু গ্রহণ 
না করে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২০৮)। ফোরাত নদীর নীচে স্বর্ণের খনি 
আছে যা একদিন বের হবে আর তা গ্রহণ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। 
NLL Ne SA 
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সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ানক লড়াই হবে। সে লড়ায়ে শতকরা 
নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে সম্ভবত আমি 
বেঁচে যাব এবং উক্ত সম্পদ আমি একাই ভোগ করব (স্নসলিম, মিশকাত 
হ/৫২০৯)। ক্ব্য়ামতের লক্ষণ হচ্ছে ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে যাবে এবং 
তার তলদেশের সব স্বর্ণ বের হয়ে যাবে। আর তা দখল করার জন্য মানুষ 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবে। এ যুদ্ধে শতকরা নিরানব্বইজন মানুষ নিহত হবে এবং 
সবাই এ সম্পদ দখলের আশায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে । 
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আবু হুরায়রা খর বলেন, রাসুল শর বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না কোন 
দিতে থাকবে এবং আশা-আকাঙ্খা ও অনুতাপের সাথে বলবে হায়রে কতই না 
ভাল হ’ত এ কবরবাসীর স্থানে যদি আমিই এ কবরের অধিবাসী হ’তাম! তার 
এ আশা-আকাঙ্খা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না বরং দুনিয়ার বিপদ 
ও মুছীবতের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে প্রকাশ করবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২১১)। 
ফাসাদে লিপ্ত থাকবে তখন মানুষ মুছীবতের তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে বলবে হায় 
আল্লাহ! আমাদের মরণ এ ফিত্না-ফাসাদ হওয়ার আগেই হ’ত! এ সব 
কবরবাসী আমরা হ’তাম! তাহ’লে আমরা এ মুছীবত হ’তে বেঁচে যেতাম । 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্ল্ঃ বলেন, রাসূল শুর বলেছেন, দুনিয়া নিঃশেষ 
হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বংশের এক ব্যক্তি গোটা আরব ভূখণ্ডের মালিক 
না হবে। তার নাম হবে আমার নামে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম সু 
বলেন, যদি দুনিয়া শেষ হ’তে মাত্র একদিন বাকী থাকে তাহলেও আল্লাহ এ 
দিনকে অত্যাধিক দীর্ঘায়িত করবেন এবং পরিশেষে সেদিনের মধ্যে আমার 
পরিবার হ’তে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন । তার নাম হবে আমার নামে এবং 
তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে । তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা 
যমীনকে তেমনি ভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে তার পূর্বে যুলুম ও 
অত্যাচারে ছিল পরিপূর্ণ (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ৷/৫২১৮, হাদীছটি হাসান) । 
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উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল শ্রন্ব -কে বলতে শুনেছি, মাহদ 
আমার পরিবার তথা ফাতিমার বংশ হ’তে জন্ম লাভ করবেন (আবরুদাউদ, 
মিশকাত হা/৫২১৯)। 


EOE NN LAA EH 
আবু সা‘ঈদ খুদরী খঞ্্ঃ বলেন, রাসূল সু { বলেছেন, মাহদী হবেন আমার 
বংশের, উজ্জ্বল চেহারা, উঁচু নাক বিশিষ্ট । তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে 
এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেমনভাবে তৎপূর্বে যুলুম ও অত্যাচারে ছিল 
পরিপূর্ণ । আর তিনি সাত বছর ক্ষমতার অধিকারী থাকবেন (আরুদাউদ, বাংলা 
মিশকাত হাদীছ হাসান হা/৫২২০)। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম 
মাহদী রাসূল শ্র্ন -এর বংশের হবেন। তার নাম আমাদের নবীর নামে এবং 
তার পিতার নাম আমাদের নবীর পিতার নামে হবে। ঈসা (আঃ) তার পিছনে 
ছালাত আদায় করবেন। তার খেলাফতের সময় হবে সাত বছর ৷ তিনি দুনিয়ায় 
পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন । 
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আবু সাঈদ খুদরী ক্জ্+ বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম 
যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে! সে সময় পর্যন্ত ক্বরয়ামত কায়েম হবেনা যে 
পর্যন্ত পশু মানুষের সাথে কথা না বলছে এবং যে পর্যন্ত কারো চাবুক তার 
সাথে কথা না বলছে তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা না বলছে। আর তার 
উরু (রান) তাকে জানিয়ে দিবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি কুকর্ম 


করেছে (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, বাংলা মিশকাত হা/৫২২৫)। অত্র হাদীছের বিবরণ 
খুব আশ্চর্য মনে হলেও সত্য যে, একদিন হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা 


বলবে ও মানুষ তার কথা বুঝবে এবং মানুষের হাতের চাবুক মানুষের সাথে 
কথা বলবে পায়ের জুতার ফিতা মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তা বুঝতে 
পারবে । মানুষের উরু তার পরিবাবের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দিবে। 
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ইবনে মাসউদ ক্র বলেন, রাসূল স্ুহ্ছ বলেছেন, ক্বয়ামত যত নিকটে হবে 
মানুষের দুনিয়াবী লোভ লালসা তত বেশি হবে এবং আল্লাহর পরিচয় জানা ও 
মানা হ’তে ততদূরে সরে যাবে (সিলসিলা ছাহীহা হ/২৫২৭) ৷ অত্র হাদীছ দ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, ক্ব্য়ামতের পূর্বে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যাবে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ «ঞ্ঃ বলেন, আমি রাসূল সুন -কে বলতে শুনেছি 


শুধুমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ক্ৰ্য়ামতের লক্ষণ (সিলসিলা ছাহীহাহ 
হা/৬৪৮)। অত্র হাদীছের বাস্তবতা বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে। 
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ইলমের অধিকারী মানুষের নিকট হ’তে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা কিয়ামতের 
লক্ষণ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/৬৯৫) ৷ অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়ত 
না জানা মানুষের নিকট শরী‘আত জানতে চাওয়া বা তাদের নিকট বক্তব্য শুনা 
ক্বয়ামতের লক্ষণ । আর বর্তমান সমাজের প্রায় বক্তাই শরী‘আত সম্পর্কে 
অনভিজ্ঞ । 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ক্র বলেন, রাসূল শ্রু্ন বলেছেন, ক্ৰ্য়ামতের লক্ষণ 
হচ্ছে মানুষ মসজিদে প্রবেশ করবে কিন্তু তাহিইয়াতুল মসজিদ দু’রাকা‘আত 


ছালাত আদায় করবে না (সিলসিলা ছাহীহা হা/৬৪৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, মসজিদে ঢুকে দুরাক‘আত ছালাত আদায় না করা ক্ৰ্য়ামতের লক্ষণ । 
প্রায় শতকরা ৯০জনই মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় করে না। আগে বসে 
তারপর ছালাত আদায় করে এটাই হচ্ছে ক্বয়ামতের লক্ষণ । 
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আমর ইবনে তাগলিব গ্র্্ঃ বলেন, নবী করীম শ্ু্ছ বলেছেন, ক্ন্য়ামতের 
লক্ষণ হচ্ছে সম্পদ এত বেশি হবে যা বন্যার মত প্রবাহিত হবে । মূর্খতা বেড়ে 


যাবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, ব্যাবসা বৃদ্ধি পাবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/২৭৬৭)। 
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সামুরা + বলেন, রাসূল শুন বলেছেন, ক্বয়ামত অতদিন পর্যন্ত সংঘটিত 
হবে না যতদিন পর্যন্ত পাহাড় সমূহ স্থানাস্তর না হবে। আর তোমরা যতদিন 
পর্যন্ত এমন বড় বড় সমস্যা, ফিতনা ফাসাদ ও খুন-খারাবী না দেখছ যা পূর্বে 
কোন দিন দেখনি (সিলসিলা ছাহীহা হ/৩০৬১)। এমন কতক সামাজিক দূর্নীতি 
দেখা দিবে; ভয়াবহ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটবে এবং যেনা বেশি হয়ে এমন 
রোগ দেখা দিবে যা পূর্বে কোনদিন ছিল না। 


MOTE UG 
আনাস বুল বলেন, নবী করীম হুই EE SNC SAE 
পান করবে, গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হবে এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হবে 
তখন অবশ্যই তিনটি ভয়াবহ বিপদ নেমে আসবে- (১) বিভিন্ন এলাকায় ভূমি ধসে 
যাবে (২) উপর থেকে অথবা কোন জাতির পক্ষ থেকে যুলুম অত্যাচার চাপিয়ে 
দেওয়া হবে (৩) অনেকের পাপের দরুন আকার-আকৃতি বিকৃত করা হবে। আর 
এ গজবের মুল কারণ তিনটি । (ক) মদ পান করা (খ) নায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে 
মত্ত হওয়া (গ) বাদ্য যন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হওয়া । 
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ভোগ বিলাসী হয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদন আনন্দ প্রমোদে । এমতাবস্থায় 
তাদের সকাল হবে শুকুর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে (সিলসিলা 
ছাহীহাহ হ৷/১৬০৪/২৬৯৯)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক শ্রেণীর 
অর্থশালী মানুষেরা নানা ধরণের মদ্দ ও পানীয় ব্যবস্থা করে অতি ভোগ-বিলাসে 
দিনাতিপাত করবে । নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদে ও বিনোদনে রাত্রী যাপন 
করবে। এর মাধ্যম হবে নায়িকা, মদ ও বাদ্য যন্ত্র । এ ধরণের লোকেরা শুকুর 
ও বানরে পরিণত হবে হয় তাদের আকৃতি শুকুর ও বানরের মত হবে, অথবা 
তাদের হালাল-হারামের বিবেচনা থাকবে না। এজন্য নবী করীম স্ুহ্ছ তাদেরকে 
শুকুরের সাথে তুলনা করেছন । তাদের চাল-চলন হবে বিজাতিদের মত অর্থাৎ 
তাদের স্ত্রী ও মেয়েরা বিজাতিদের মত নানা পোশাক পরবে । আর এদের কাছে 
যেনা হবে সাধারণ কাজ। এদের বাড়ী-গাড়ি হবে কুকুর ও বিভিন্ন ধরনের 
মূর্তিতে পরিপূর্ণ । তাই তাদেরকে বানরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ 
তারা বিজাতিদের অনুকরণ করবে। 
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হবে না যতদিন পর্যন্ত ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ না হচ্ছে, মিথ্যা বেড়ে না যাচ্ছে, 

ঘনঘন বাজার না হচ্ছে (সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭৭২)। কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ 

হচ্ছে (১) ফিতনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গা বেশি হয়ে যাবে (২) প্রায় লোক মিথ্যা কথা 

বলবে (৩) ঘনঘন সেখানে যেখানে বাজার গড়ে উঠবে (8) যুগ-যামানা 
তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাবে (৫) সমাজে খুন-খারাবী বেশি হয়ে যাবে। 

CE om BL LU I Ib ERG sl 

আবু সাঈদ খুদরী খঞ্্* বলেন, নবী করীম স্ুহ্ন বলেছেন, কাবা ঘরে হজ্জ হওয়া 

পর্যন্ত ক্বয়ামত সংঘটিত হবে না (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৪৩০)। এমন একদিন 


আসবে যেদিন মানুষ কাবা ঘরে হজ্জ করবে না। তদস্থলে অন্য জায়গা নেকীর 
স্থান মনে করবে 


FE LY EA oS Se do dh IS UUW SY ls 
Ll ef EE 

আবু মুসা ক্্ল্চ বলেন, রাসুল শুর বলেছেন, ক্ব্য়ামত ততদিন পর্যন্ত সং 

হবে না যতদিন পর্যন্ত মানুষ তার প্রতিবেশী তার ভাই ও তার পিতাকে হত্যা না 


করছে (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩১৮৫)। ক্ন্য়ামতের পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে মানুষ তার 
প্রতিবেশী, নিজ ভাই ও নিজ পিতাকে সহসাই হত্যা করবে । যা হাদীছে বুঝা যায় । 
AES St PALS Sb do dh UR AEE FE 
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আনাস খ্্্ বলেন, নবী করীম স্ুহ্ন বলেছেন, ক্ব্য়ামত সে সময় পর্যন্ত হবে 
না, যে পর্যন্ত গোটা বছর যাবৎ বৃষ্টি না হচ্ছে, আর বছর যাবৎ বৃষ্টি হবে; কিন্তু 
কোন শস্য হবে না। (হাদীছটি ছহীহ হ/২৭৭৩)। ক্্য়ামতের পূর্ব লক্ষণ হচ্ছে 
সারা বছর যাবত বৃষ্টি হবে; কিন্তু যমীনে কোন শস্য গজাবে না। 
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আবু হুরায়রা খঞ্্* বলেন, নবী করীম সুন বলেছেন, সে সময় পর্যন্ত ব্রয়ামত 
হবে না, যে পর্যন্ত মানুষ স্তরে স্তরে নকশাপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ না করছে 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৭৯)। বহুতল বিশিষ্ট নকশাপূৰ্ণ বাড়ী তৈরী করা 
LE 


SEA NIALL asd He als s pis 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর কর্রল বলেন, রাসুল গরধু বলেছেন, ক্বয়ামত ততদিন 
পর্যন্ত হবে না, যতদিন পর্যন্ত মানুষ গাধার মত রাস্তায় খোলা মাঠে যেনায় লিপ্ত 
না হচ্ছে। আমি বললাম এমন ঘটনা কি ঘটতে পারে? রাসূল শুর বললেন, 
অবশ্য অবশ্যই ঘটবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/২৭২৪-৪৮১)। অত্র হাদীছ দ্বারা 


প্রতীয়মান হয় যে, গাধা বা সীড় যেমন খোলা মাঠে রাস্তা-ঘাটে গাধী বা গাভীর 
সাথে মিলে, মানুষ তেমন খোলা মাঠে যেনা করবে লজ্জা করবে না। যেনা 
সমাজে এত বেড়ে যাবে যে, যেনার মত ন্যক্কার জনক গর্হিত অপরাধকে মানুষ 
খোলা মাঠে করতেও লজ্জা করবে না। 

ASAE FELTON Ed a BEL IEE TLE 
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মায়মূনা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল স্ব বললেন, তোমাদের অবস্থা সেদিন কি 
উঁচু হবে, দুনিয়া ভোগের কামনা বেশি হবে, ভাইয়ে ভাইয়ে মতবিরোধ বেশি 
হবে এবং কাবা ঘর ধ্বংস হবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/২৭৪৪)। হাদীছে ক্বয়মিতের 
কয়েকটি লক্ষণ পেশ করা হয়েছে। (১) ইসলাম তার নিজেস্ব বৈশিষ্ট্যে বহাল 
থাকবে না। মানুষ ইসলামের নীতিকে বিজাতীয়দের সাথে মিশিয়ে দিবে (২) 
সমাজে খুন-খারাবী, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড বেশী হবে (৩) মানুষের ঘর-বাড়ী ও 
পোশাক সাজ-সজ্জায় অলংকৃত হবে (৪) আভিজাত্য অট্টালিকা নির্মাণ হবে (৫) 
মানুষ ভোগ-বিলাসী জীবন যাপন করবে (৬) ভাইয়ে ভাইয়ে মতবিরোধ এং 
সামাজিক দ্বন্ব বেশি হবে (৭) কা'বা ঘর ধ্বংস হবে। এ বাক্যের অর্থ এটাও 
হ’তে পারে যে, মানুষ নতুন উন্নতমানের সাজ-সজ্জাপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করার 
উদ্দেশ্যে পুরাতন ঘর-বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলবে । 


কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সমূহ 
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হুযায়ফা ক্ল বলেন, একদা আমরা পরস্পরে ক্ব্য়ামত সম্পর্কে কথা-বার্তা 
বলছিলাম, এমন সময় নবী করীম শ্রু্নর আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, 
আলোচনা করছি। তখন নবী করীম শ্রন্ন বললেন, দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত 
ব্ব্য়ামত কায়েম হবে না। আর তা হচ্ছে (১) ধোয়া যা এক নাগাড়ে চল্লিশদিন 
পূর্ব হ’তে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে (২) দাজ্জাল বের হবে (৩) চতুষ্পদ 
জন্তু বের হবে (8) পশ্চিম আকাশ হ’তে সূর্য উদীত হবে (৫) ঈসা ইবনে 
মারইয়াম আকাশ হ’তে অবতরণ করবেন (৬) ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে (৭) 
পূর্বাঞ্চলে ভূমি ধস হবে (৮) পশ্চিমাঞ্চালে ভূমিধস হবে (৯) আরব উপদ্বীপে 
ভূমিধস হবে (১০) সবশেষে ইয়ামান হ’তে এমন এক আগুণ বের হবে যা 
মানুষকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থানে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় 
আছে আদর (এডেন)-এর অভ্যন্তর হ’তে আগুন বের হবে যা মানুষকে সমবেত 
হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে দিবে। অন্য এক বর্ণনায় দশম লক্ষণ সম্পর্কে 
বলা হয়েছে যে, এমন বাতাস প্রবাহিত হবে যে বাতাস কাফের মানুষকে সাগরে 
নিক্ষেপ করবে (মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫২৩০)। 
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আবু হুরায়রা খু বলেন, রাসূল সু বলেছেন, তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ 
পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোন উপকারে আসবে না (১) 
পশ্চিম হ’তে সূর্য উদিত হওয়া (২) দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া (৩) দাব্বাতুল 
আরজ বের হওয়া (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৩)। 
নাওয়াস ইবনে সাম্‌*আন খ্র্্ঃ বলেন, একদা রাসূল শ্ব দাজ্জালের আলোচনা 
থাকি, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলীল প্রমাণে বিজয়ী হব। 
আর যদি তার আবির্ভাব ঘটে আর আমি বিদ্যমান না থাকি, তখন তোমাদের 
প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি দলীল প্রমাণে তার মুকাবিলা করবে। তখন 


একজন জওয়ান, মাথার চুল কোকড়ানো, ফোলা চক্ষু বিশিষ্ট । আমি তাকে 


ইহুদী আব্দুল উষ্যা ইবনে কাত্বানের সাথে তুলনা করতে পারি। সুতরাং যে 
কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সম্মুখে সূরা কাহফের প্রথমাংশ হ’তে পাঠ 
করে। কারণ এ আয়াতগুলি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা হ’তে নিরাপদে 
রাখবে সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবরতী রাস্তা দিয়ে বের হবে এবং চলার 
পথে ডানে ও বামে এলাকাসমূহে ধ্বংসাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি করবে । হে আল্লাহর 
বান্দাসকল! তোমরা ঈমান ও আবঝ্বীদাই দ্বীনের উপর অটল থাক । আমরা 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল স্ন ! সে কতদিন যমিনে অবস্থান করবে? 
তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান 
এবং একদিন হবে এক মাসের সমান। আর একদিন হবে এক সপ্তাহের 
সমান । আর অন্যান্য দিনগুলি হবে তোমাদের সাভাবিক দিনের মত । আমরা 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল শর ! আচ্ছা বলুন তো! সেই একদিন যা 
একবছরের সমান হবে, সেদিন কি আমাদের পক্ষে এক দিনের ছালাতই 
যথেষ্ঠ হবে? তিনি বললেন, বরং সে দিনকে এক একদিন পরিমাণ হিসাব করে 
রাসূল সুহু্ ! তার যমিনে চলার গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন, 
সেই মেঘের ন্যায় যার পিছনে প্রবল বায়ু রয়েছে। অতঃপর সে কোন এক 
সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদেরকে তার অনুসরণের আহ্বান করবে। 
অতঃপর লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ 
করবে ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে নির্দেশ করবে ফলে যমীন 
ঘাস, ফসলাদী উৎপাদন করবে। মানুষের গবাদি পশু সেই চারণ ভূমি হ’তে 
সন্ধায় যখন ফিরবে তখন উচ্চ কুঁজ বিশিষ্ট এবং স্তন ভর্তি অবস্থায় খেয়ে 
কোমর টান টান অবস্থায় ফিরবে । অতঃপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের 
নিকট এসে তাদের সামনে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করবে, কিন্তু তারা তার 
দাবী প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের নিকট হ’তে প্রত্যাবর্তন করবে। 
অতএব এ সম্প্রদায়ের লোকেরা মহা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের 
হাতে ধন সম্পদ কিছুই থাকবে না। তার পর দাজ্জাল একটি অনাবাদ জায়গা 
অতিক্রম করবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অভ্যন্তরে যে সমস্ত 
গুপ্ত সম্পদ আছে তা বের করে দাও । অতঃপর উক্ত ধন সম্পদ এমনিভাবে 
তার পশ্চাতে ছুটতে থাকবে, যেমনিভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতার পেছনে 
ছুটে চলে। অতঃপর দাজ্জাল যৌবনে পরিপূর্ণ এক যুবককে তার আনুগত্যের 
প্রতি আহবান করবে, কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করবে, এতে দাজ্জাল তাকে 


তরবারীর আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খন্ডকে এত দূরে 
নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ তার মধ্যে ব্যবধান 
হবে। অতঃপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের দিকে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক 
জীবিত হয়ে তার সম্মুখে ফিরে আসবে, তখন তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে 
উঠবে যখন সে এ সমস্ত কাণ্ডে লিপ্ত, ঠিক এমন সময় আল্লাহ তাআলা হঠাৎ 
ঈসা ইবনে মারিয়ামকে আকাশ হ’তে প্রেরণ করবেন তিনি দামেশকের পূর্ব 
প্রান্তের শ্বেত মিনারা হ’তে হলুদ বর্ণের দু’টি কাপড় পরা অবস্থায় দু'জন 
ফেরেশ্তার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু 
করবেন তখন ফোটা ফোটা ঘর্ম ঝরবে। আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন 
উহ স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় ঝরতে থাকবে। তীর শ্বাস যে কাফেরকেই লাগবে সে 
কাফের তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। আর তার শ্বাস তার দৃষ্টির প্রান্তঃসীমা 
পর্যন্ত পৌছবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোজ করতে থাকবেন । অবশেষে 
তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের ‘লুদ্দ' দরজার কাছে পাবেন এবং তাকে হত্যা 
করবেন। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায় ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে 
যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা হ’তে নিরাপদে রেখেছিলেন তিনি তাদের 
মুখমণ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ 
দিবেন। এদিকে এ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর নিকট 
এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বান্দাদেরকে সৃষ্টি করে 
রেখেছি যাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই । অতএব তুমি আমার 
বান্দাদেরকে তুর পর্বতে নিয়ে হিফাযতে রাখ। 

অতঃপর আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা 
হ’তে নীচে যমীনে নেমে খুব দ্রুত বিচরণ করবে এবং তাদের একটি দল 
সিরিয়ার তাবারীয়া নামক একটি নদী অতিক্রম করবে এবং তারা এ নদীর 
সবটুকু পানি পান করে ফেলবে । পরে তাদের সর্বশেষ দল সে স্থান অতিক্রম 
করার সময় বলবে, হয়তো কোন এক সময় এখানে পানি ছিল। অতঃপর তারা 
সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ‘খামার’ নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌছবে। আর সে 
পাহাড় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত । এখানে পৌছে তারা বলবে, 
যমীনে যারা বসবাস করত ইতিমধ্যে আমরা নিশ্চিত সবাইকে হত্যা করে 
ফেলেছি। আস এবার আকাশবাসীকে হত্যা করব। এ বলে তারা আকাশের 
দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরগুলিকে রক্তমাখা 
অবস্থায় তাদের প্রতি ফেরত দিবেন। এ সময় আল্লাহ্র নবী ঈসা (আঃ) ও তার 


সঙ্গীগণকে তুর পর্বতে চরম দূরবস্থায় অবরোধ করা হবে। এ সময় তারা ভীষণ 
খাদ্য সংকটের সন্ুখীন হবেন। এমনকি তাদের কারো জন্য গরুর মাথা এ 
যুগের একশত দেনার স্বর্ণ মুদ্রা অপেক্ষা অধিক মুলবান হবে। এ চরম অবস্থায় 
আল্লাহর নবী ঈসা এবং তার সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে ফিরে যাবেন এবং ইয়াজুজ 
ও মাজুজের ধ্বংসের জন্য দোআ করবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাদের গর্দানের 
উপর বিসাক্ত কীটের আযাব অবতীর্ণ করবেন। ফলে তারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে 
ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গীগণ পর্বত হ’তে নীচে যমীনে 
নেমে আসবেন । কিন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হ’তে মুক্ত 
এমন এক বিঘত জমিনও খালি পাবেন না । তখন আল্লাহ্র নবী ঈসা (আঃ) ও 
তীর সঙ্গীগণ উক্ত বিপদ হ’তে পরিত্রাণের আশায় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা 
করবেন। তখন আল্লাহ বখতী উটের গর্দানের ন্যায় লম্বা লম্বা গর্দান বিশিষ্ট 
পাখির ঝাক প্রেরণ করবেন। পাখির দল তাদের মরদেহ সমূহকে তুলে নিয়ে 
আল্লাহ্র ইচ্ছায় কোন এক স্থানে নিক্ষেপ করবেন । অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় 
রয়েছে তাদেরকে ‘নহবল’ নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। আর মুসলমানগণ 
তাদের ধনুক, তীর এবং তীর রাখার কোষ সমূহ সাত বছর যাবত লাকড়ি স্বরূপ 
জ্বালাতে থাকবে। তারপর আল্লাহ প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যার কারণে 
জনবসতির যে কোন ঘর মাটির হোক কিংবা পশমের হোক ধুয়ে পরিস্কার করে 
দিবে। অবশেষে তা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর 
যমীনকে বলা হবে তোমার ফলফলাদী বের করে দাও এবং তোমরা কল্যাণ ও 
বরকত ফিরিয়ে আন। ফলে সে সময় একটা ডালিম এক জামাআত লোক 
পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে এবং তার খোসা দ্বারা লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। আর 
দুঞ্জের মধ্যে বরকত দান করা হবে। একটি উটনীর দুধ একদল লোকের যথেষ্ট 
হবে এবং একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি 
ছাগলের দুধ একটি পরিবারের লোকের জন্য যথেষ্ঠ হবে। মোট কথা লোকেরা 
সার্বিকভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে থাকবে। এমন সময়ে হঠাৎ 
একদিন আল্লাহ এক মৃদু বাতাস প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ 
করবে এবং সে বাতাস প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের আত্মা বের করে নিবে 
তারপর শুধুমাত্র পাপি লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা গাধা বা পশু প্রাণীর 
ন্যায় লজ্জহীনভাবে যেনায় লিপ্ত হয়ে পড়বে আর এসব লোকের উপরেই 
ক্ব্য়ামত সংঘটিত হবে (মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪১)। অৱ্ৰ হাদীছে ক্ব্য়ামতের 
পূৰ্ব মুহূর্তের এক বাস্তব বিবরণ পেশ করা হয়েছে। 
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ফাতিমা বিনতে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল শ্ব -এর ঘোষককে এ 
ঘোষণা দিতে শুনতে পেলাম, ‘ছালাতের জন্য মসজিদে যাও’, সুতরং আমি 
মসজিদে গেলাম এবং রাসূল শ্রুন -এর সাথে ছালাত আদায় করলাম । ছালাত 
শেষে তিনি মিম্বারে উঠে বসলেন, এবং মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিজ নিজ ছালাতের স্থানে বসে থাক। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান 
আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তার 
রাসূল শ্রন্ই অধিক জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি 
তোমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য বা কোন ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত 
করিনি। বরং ‘তামীম দারীর’ একটি ঘটনা তোমাদের শুনানোর জন্য 
তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তামীম দারী ছিল একজন খৃষ্টান লোক। সে 
আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে এমন একটি ঘটনা 
শুনিয়েছে, তা এ কথার সাথে মিল রাখে যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল 
সম্পর্কে শুনিয়েছি। সে বলল, একদা সে ‘লাখম’ ও ‘জুজাম’ গোত্রের ত্ৰিশজন 
লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিল। সাগরের তরঙ্গ 
তাদেরকে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরাতে থাকে। অবশেষে 
একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌছল । অতঃপর তারা উক্ত 
বড় নৌকার গায়ের সাথে বাধা ছোট ছোট নৌকা যোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করল এবং সেখানে এমন একটি প্রাণীর সাক্ষাত পেল, যার সারা 
শরীর বড় বড় লোমে ঢাকা । অধিক পশমের কারণে তার কোথায় মুখ আর 
কোথায় পিছন তা বুঝা যায় না। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বলল, তোর 
অমঙ্গল হোক তুই কে? সে বলল, আমি জাসসাস-গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী ৷ 


তোমরা এ ঘরে আবদ্ধ লোকটির কাছে যাও সে তোমাদের সংবাদ জানার 
প্রত্যাশী । তামীম দারী বলেন, উক্ত প্রাণীর কাছে লোকটির কথা শুনে 
আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল যে, সে শয়তান হ’তে পারে। তখন 
আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম এবং সে ঘরে প্রবেশ করলাম । সেখানে এমন 
একটি প্রকাণ্ড দেহ বিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম, ইতিপূর্বে যা আর কোনদিন 
দেখিনি । সে খুব শক্তভাবে বাধা অবস্থায় ছিল। তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং 
হটুদ্বয় নীচের উভয় গিটের সাথে লৌহার শিকল দ্বারা একত্রে বাধা ছিল। 
আমরা তাকে বললাম, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয়ই 
তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, আমি তা গোপন করব না, তবে 
তোমরা আমাকে প্রথমে বল তোমরা কে? তারা বলল, আমরা আরবের লোক । 
আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম, দীর্ঘ এক মাস সাগরের ঢেউ 
আমাদেরকে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌছাল । তারপর আমরা অত্র 
দ্বিপে প্রবেশ করলাম, তারপর ঘনপশমে সারা দেহ ঘেরা এমন একটি প্রাণীর 
সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। সে বলল, আমি গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী। সে 
আমাদেরকে এ ঘরে আসতে বলল, আমরা দ্রুত তোমার নিকট এসে উপস্থিত 
হলাম । সে বলল আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি! বায়সান এলাকার খেজুর 
গাছে ফল আসে কি? (বায়সান হেজাজের একটি জায়গার নাম) । আমরা 
বললাম, হ্যা, আসে । সে বলল অদূর ভবিষ্যতে সে গাছে আর ফল ধরবে না। 
তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি, তাবারিয়া নামক বিলে কি পানি আছে? 
আমরা বললাম, হ্যা তাতে প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। সে বলল অচিরেই তার 
পানি শেষ হয়ে যাবে। তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি! যোগার নামক 
ঝর্ণায় কি পানি আছে? এবং সেখানকার অধিবাসীরা সে ঝরণার পানি দ্বারা কি 
জমি চাষ করে? আমরা বললাম, হ্যা তাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার 
লোকেরা পানি দ্বারা জমি চাষাবাদ করে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা 
বল দেখি! নিরক্ষর নবীর সংবাদ কি? আমরা বললাম, তিনি এখন মক্কা থেকে 
হিজরত করে মদীনায় অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞেস করল, বল দেখি 
আরবেরা কি তীর সাথে যুদ্ধ করেছিল? আমরা বললাম, হ্যা করেছে। সে 
জিজ্ঞেস করল, তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচারণ করেছেন? আমরা বললাম, 
তিনি আশে পাশের আরবদের প্রতি জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার আনুগত্য 
স্বীকার করেছে। এ সব শুনে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ! তার আনুগত্য 
করা তাদের জন্য মঙ্গল জনক । আচ্ছা এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা 


করছি- আমি দাজ্জাল । অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান 
করা হবে। আমি বের হয়ে যমিনে বিচরণ করব । মক্কা মদীনা ব্যতিত চল্লিশ 
দিনের মধ্যে পৃথিবীর সব স্থান বিচরণ করব । এ দু স্থানে আমার জন্য প্রবেশ 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, 
তখন ফেরেশতা উন্ুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে আমাকে প্রবেশ করা হ’তে বাধা 
প্রদান করবে । বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারা রত রয়েছে। 
বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রাসূল আপন লাঠি দ্বারা মিম্বারে ঠোকা 
দিয়ে তিনবার বললেন, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা । তারপর 
তিনি বললেন, বল দেখি ইতিপূর্বে আমি কি তোমাদেরকে এ হাদীছটি বর্ণনা 
করিনি? লোকেরা বলল, জি হ্যা । তারপর তিনি বললেন, দাজ্জাল সিরিয়ার 
কোন এক সাগরে অথবা ইয়ামনের কোন এক সাগরে আছে। পরে বললেন, 
বরং সে পূর্ব দিক হ’তে আগমন করবে। এ বলে তিনি হাত দ্বারা পূর্ব দিকে 
ইশারা করলেন (মুসলিম, মিশকাত হ/৫২৪৮)। 
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তামীমদারী বলেছেন, সে দ্বীপে প্রবেশ করলে আমি সেখানে সাক্ষাত পেলাম 
যার মাথার চুল এত লম্বা যে, তা যমীনে হেঁচড়ে চলে। তামীমদারী ক্র্্দ 
জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে? সে বলল, আমি গোপন তথ্য অন্বেষণকারিণী । 
অতঃপর সে বলল, তুমি এ প্রাসাদের দিকে যাও । সুতরাং আমি সেখানে 
আসলাম । তথায় লম্বা লম্বা চুল বিশিষ্ট এমন ব্যক্তিকে দেখলাম যে শক্তভাবে 
লোহার শিকলে বাধা আসমান ও যমীনের মাঝখানে লাফালাফি করছে। আমি 
বললাম, তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল (আবুদাউদ, মিশকাত হ/৫২৫০)। 
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ওবাদা বিন ছামেত খ্ঞ্+ বলেন, নবী করীম স্ন বলেছেন, আমি তোমাদের 
কাছে দাজ্জালের কথা বার বার আলোচনা করেছি, তবুও আশংকা করছি যে, 
তোমরা হয়তো তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারছ না। জেনে রাখ দাজ্জাল হবে 
সাইজে খাট, পায়ের নলা হবে লম্বা লম্বা চুল হবে খুব কৌকড়া কৌকড়া। এক 
চক্ষু কানা অপর চক্ষু সমান হবে। একেবারে ভিতরে ডুবাও হবে না এবং 
একেবারে বাহিরে উঠাও হবে না এরপরও যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তা'হলে এ 
কথা মনে রেখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নন (আৰরব্দাউদ, মিশকাত 
হ/৫২৫১)। 
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আনাস খুছ* বলেন, রাসূল সুন বলেছেন, এমন কোন নবী অতীত হননি যিনি 
তীর উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করেননি। তোমরা 
জেনে রাখ! নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা হবে। আর তোমরা এটাও নিশ্চিতভাবে 
জেনে রাখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নন দাজ্জালের দু’চোখের মাঝে 
লিখা থাকবে ,-৩-এ অর্থাৎ কাফের (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৭)। 
সে যে মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ এর প্রমাণস্বরূপ তার দু’চোখের মাঝে কাফের 
শব্দটি লিখা থাকবে। শিক্ষিত বা মূর্খ সকল ঈমানদার মুসলমান এ লিখা 
দেখতে পাবে এবং পড়তে পারবে। 
হুযায়ফা *্্* বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, দাজ্জালের বাম চোখ কানা হবে। 
তার মাথার চুল হবে খুব বেশি । তার সাথে তার জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। 
প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম (মুসলিম, 


মিশকাত হ/৫২৪০)। 

ইবনে ছাইয়্যাদের বর্ণনা 
ইবনে ছাইয়্যাদ মদীনার এক ইহুদী সন্তান। কারো কারো ধারণা ইবনে 
ছাইয়্যাদই দাজ্জাল । তবে অনেকের মতে এ কথা ঠিক নয়। কেননা সে 
মাদীনাতেই মারা গেছে। ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, শেষ যামানায় যে 
দাজ্জাল বের হবে ইবনে ছাইয়্যাদের মাঝে তার কিছু কিছু নিদর্শন বিদ্যমান 
ছিল তবে সে প্রকৃত দাজ্জাল নয় । 


আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, আমার পিতা ওমর খঞ্ একদল ছাহাবী কে নিয়ে 
রাসূল শুন -এর সঙ্গে ইবনে ছাইয়্যেদের কাছে গমন করেন। তারা সকলেই ইবনে 
ছাইয়্যাদকে বনী মাগালার টিলার পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা 
করতে দেখেন। সে সময় ইবনে ছাইয়্যাদ প্রায় যুবক কিন্তু সে নবী করীম সু 

এর আগমন অনুভব করতে পারেনি । অবশেষে নবী করীম সুর ; তার পিঠে হাত 
লাগিয়ে বললেন, তুমি কী স্বাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন সে 
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মানুষের রাসূল । অতঃপর ইবনে ছাইয়্যাদ রাসূল স্ুহ্ছ -কে লক্ষ্য করে বলল, 
আপিনি কি স্বাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন নবী করীম সুদ 
তাকে ধরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। 
তারপর নবী করীম শ্রম ইবনে ছাইয়্যাদকে বললেন, তুমি কী দেখতে পাও? সে 
A SS A RSE বললেন, 
তোমার নিকট আসল ব্যাপর এলোমেলো হয়ে গেছে। নবী করীম হু বললেন, 
আমি আমার অন্তরে একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন করেছি পারলে বল সেটা 
কি? বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় নবী করীম সরল অত্র আয়াতটি: ES 


চু 55: নিযের' ভঙ্রে গোগন-রেছেছিলেন। হরহে ছায্যাদ বলদ, আপনার 
অন্তরে ‘দুখ’ কথা লুকায়িত আছে যার অর্থ ধোয়া । নবী করমি শুন বললেন, তুমি 
দূর হও তুমি কখনও নিজের সীমার বাহিরে যেতে পারবে না। ওহী সম্পর্কে 
তোমার কোন ধারণা নেই। এ সময় ওমর ক্ল? বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল সনক ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দন উড়িয়ে দি। নবী 
করীম শ্রুহ্ন বললেন, এ যদি দাজ্জাল হয় তাহ'লে তুমি হত্যা করতে পারবে না। 
আর যদি সে না হয় তাহ’লে তাকে হত্যা করায় কোন কল্যাণ নেই (বৃখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬০)। 

ইবনে ছাইয়্যাদ মদীনার এক ইহুদীর সন্তান। সে গণক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। 
তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডে ছাহাবীগণ মনে করতেন এ দাজ্জাল হ’তে পারে। 
তবে সে মদীনাতেই মারা গেছে। ইবনে হাজার আসকালানী তার ফতহুলবারী 
গ্রন্থে বলেছেন, ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা দাজ্জালের যে পরিচিতি রয়েছে ইবনে 
ছাইয়্যাদের মধ্য তার কিছু কিছু নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, তবে সে প্রকৃত 
দাজ্জাল নয় । একদা হাফছা (রাঃ)-কে ইবনে ওমর ক্ল বলেছিলেন, তুমি 
ইবনে ছাইয়্যাদের সাথে কথাবার্তা বল না এবং তাকে ক্ষেপিয়ে তুল না। কারণ 


রাগান্বিত অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতএব, ইবনে ছাইয়্যাদ 
দাজ্জাল হয়ে থাকলে তার আবির্ভাবের কারণ তুমিই হবে (মুসলিম, মিশকাত 
হ/৫২৬৩) ৷ ইবনে ছাইয়্যাদ নবী দাবী করবে যা দাজ্জালের অন্যতম । তবে 
শেষ যামানায় যে দাজ্জাল বের হবে ইবনে ছাইয়্যাদ সে নয় (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হা/৫২৬৬)। অত্র বিবরণটি এভাবে বলা যেতে পারে যতদিন পর্যন্ত 
প্রকৃত দাজ্জালের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হননি ততদিন পর্যন্ত তিনি এ সন্দেহে 
ছিলেন যে, ইবনে ছাইয়্যাদই প্রকৃত দাজ্জাল হ’তে পারে। অতঃপর 
তামীমদারীর কাছে দাজ্জালের বর্ণনা শুনার পর এ আশংকা পরিত্যাগ 
করেছিলেন। 
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আনাস খঞ্্্ঃ বলেন, নবী করীম স্ুহ্ছ বলেছেন, আমি ও ক্ব্য়ামত এ দু'টি 
অঙ্গুলীর ন্যায় প্রেরিত হয়েছি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭৫)। অঙ্গুলীদ্বয়ের 
মধ্যে যে স্বল্প ব্যবধান রয়েছে, নবী করীম শ্লুন্প পৃথিবীতে আসা এবং ক্ন্য়ামত 
সংঘটিত হওয়ার মাঝে তেমন স্বল্প ব্যবধান রয়েছে। অবশ্য এটাও অর্থ হ’তে 
পারে যে, তর্জনী অঙ্গুলী হ’তে মধ্যমা অঙ্গুলী যে পরিমাণ বেড়ে আছে নবী 
করীম স্ন ক্বয়ামতের সে পরিমাণ আগে আগমন করেছেন। 
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আনাস ক্ল বলেন, রাসূল শ্র্নর বলেছেন, ক্বয়ামত তখনই সংঘটিত হবে 
যখন যমীনে ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ বলার কোন মানুষ থাকবে না (মুসলিম, মিশকাত 
হা/৫২৮২) | যখন মানুষ আল্লাহ্‌কে স্বরণ করবে না, তার ইবাদত করবে না, 
তখনই ক্ৰ্য়ামত কায়েম হবে। কারণ আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদত হচ্ছে 
দুনিয়ার স্থায়িত্বের প্রমাণ ৷ প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ আল্লাহ অর্থ ৷ ১। ৷ ১ 
কারণ অত্র হাদীছটি আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, যতদিন ১১ 
“৷ বলে যিকির করার লোক থাকবে, ততদিন ক্ৰবয়ামত কায়েম হবে না। অত্র 


হাদীছের মর্ম এ নয় যে, শুধু ‘আল্লাহ্‌’ ‘আল্লাহ’ বলে যিকির করতে হবে যা 
সুফী বিদ‘আতীরা করে থাকে। অবশ্যই এমন যিকির বিদ‘আত; যার 
শরী‘আতে কোন ভিত্তি নেই (মিশকাত তাহকীক্‌ আলবানী ৩/১৫২৭ পৃঃ) । 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খঞ্ু+ বলেন, রাসূল সুলু্ছ বলেছেন, নিকৃষ্ট মানুষের উপরেই 
ক্ব্য়ামত কায়েম হবে য্নসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৩; বাংলা মিশকাত হা/৫২৮৩)। 
কি্নয়ামত কায়েম হওয়ার সময় পৃথিবীতে কোন ভাল মানুষ থাকবে না। 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ক্ল বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে 
এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর কঃ বলেন, আমি 
অবগত নই যে, রাসূল শ্রুন্ন চল্লিশ দিন বললেন, না চল্লিশ মাস বললেন, না 
চল্লিশ বছর বললেন । তারপর আল্লাহ্‌ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ 
করবেন । দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের মত ৷ তিনি দাজ্জালের খৌজ 
করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। ঈসা (আঃ) ৭ বছর এ যমিনে 
অবস্থান করবেন। সে সময় মানুষেরর মধ্যে এমন শাস্তি বিরাজ করবে যে, 
দু'জনের মধ্যেও কোন শত্রুতা থাকবে না। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সিরিয়ার 
দিক হ’তে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। সে বাতাস ভূপৃষ্ঠে এমন 
একজন লোককে জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে রেণু-কণা পরিমাণ নেকী বা 
ঈমান থাকবে৷ অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি পাহাড়ের মধ্যে আত্বগোপন করে 
তবুও সেখানে এ বাতাস প্রবেশ করবে এবং তাকে মেরে ফেলবে নবী করীম 
স্্ছ বলেন, তারপর কেবল মাত্র নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকগুলি অবশিষ্ট 
থাকবে। তারা ব্যভিচারে পাখিদের ন্যায় দ্রুতগামী হবে এবং খুনখারাবীতে 
হিংস্ৰ প্রাণীর ন্যায় পাষাণ হবে। ভাল-মন্দ তারতম্য করার কোন যোগ্যতা 
তাদের থাকবে না । তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের নিকট 
আসবে এবং বলবে তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? তখন লোকেরা বলবে 
আচ্ছা তুমিই বল আমাদের কি করা উচিত? তখন শয়তান তাদেরকে 
মূর্তিপূজার আদেশ দিবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ও 
ভোগবিলাসে জীবন যাপন করতে থাকবে । অতঃপর সিংগায় ফুক দেওয়া হবে 
এবং যে ব্যক্তিই উক্ত ফোক শুনবে, সে ভীত-সন্তরস্ত অবস্থায় এদিক সেদিক 
মাথা ঘুরাতে থাকবে। নবী করীম শ্নুন্দ বলেন, সর্ব প্রথম উক্ত আওয়ায সে 
ব্যক্তিই শুনতে পাবে যে তার উটের জন্য পানির চৌবাচ্চা মেরামত কাজে 
রত। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে 
অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ কুয়াশার ন্যায় খুব হালকা 


ধরণের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে এঁ সমস্ত দেহগুলি সজীব হয়ে উঠবে, 
যেগুলি কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল। অতঃপর দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুক 
দেওয়া হবে। তখন সমস্ত লোক উঠে দাড়াবে । এরপর ঘোষণা দেওয়া হবে, 
হে লোক সকল! তোমরা দ্রুত তোমাদের প্রতিপালোকের দিকে ছুটে আস । 
ফেরেশতাদের আদেশ দেওয়া হবে তাদেরকে এখানে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর ফেরেশ্তাদের বলা হবে এঁ সমস্ত লোকদের 
বের কর যারা জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন 
কতজন হ’তে কতজন বের করব? বলা হবে প্রত্যেক হাজার হ’তে নয়শত 
নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলার পর রাসুল সুন 
বললেন, এটা সেই দিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, JE 
{$5 ৩০,। সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেওয়া হবে (যনযাম্মেল ১৭)। অর্থাৎ 
সেদিনের বিভীষিকায় শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। সেদিন খুব সংকটময় অবস্থা 
প্রকাশ পাবে (মনসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৬)। 


শিঙ্গায় ফুৎকার 


ইস্রাফীল (আঃ) আল্লাহ্র আদেশক্রমে প্রথমবার ফুৎকার দিবেন। তাতে 
আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয়বার 
ফুৎকার দিবেন তাতে সমস্ত মৃত নিজ নিজ কবর হ’তে বের হয়ে আসবে এবং 
হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। অবশ্য অনেকেই মনে করেন ফুৎকার তিনটি 
হবে। প্রথম ফুৎকারে আসমান-যমীনের সব কিছু ভীত-সন্তরস্ত হয়ে যাবে। 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
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‘যেদিন সিংগায় (প্রথম) ফুৎকার দেওয়া হবে অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা 


করবেন তারা ব্যতীত আসমান-যমীনের সকলেই ভীত-সন্তরস্ত হয়ে পড়বে এবং 
সকলেই বিনীত হয়ে আল্লাহর নিকটে আসবে (নামল ৮৭) তিনি আরো বলেন, 
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‘আর যখন (দ্বিতীয়বার) সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন আসমান ও যমীনে 
৬৮) তৃতীয়বার আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

Si 3 El 2 BS a0 Gs 
‘তারপর সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে আর সহসা তারা নিজেদের 
প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেদের কবরগুলি হ’তে বের হয়ে 
পড়বে’ En 
3 os ws aie Ee ss 
আবু সাঈদ খুদরী কালক SRT, SEE 
আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাশে থাকতে পারি? কারণ ইস্াফীল (আঃ) শিংগা 
মুখে দিয়ে রেখেছেন, কান আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নত করে 
রেখেছেন। তিনি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, কখন শিংগায় ফুক দেওয়ার 
জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে? এ কথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র 
রাসূল শু ! তা’'হলে আমাদের এ বিভীষিকাময় অবস্থায় এবং এ কঠিন 
সংকটময় পরিস্থিতিতে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা বল, 
[| 55 এ ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক 
আমরা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখি’ (তিরমিযী হ/২৪৩১, হাদীছ ছহীহ) । 
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আবু হুরায়রা খঞ্রু* বলেন, রাসুল স্লুন্ছ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই যখন থেকে 
ইসরাফীল (আঃ)-কে এ দায়িত্‌ দেওয়া হয়েছে, তখন থেকে তিনি আরশের 


দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আছেন এ ভয়ে যে, তাকে সিঙ্গায় ফুক দেওয়ার 
আদেশ দেওয়া হবে আর তার দৃষ্টি তার নিকট ফিরে যাওয়ার মুহূর্ত সময় যেন 


দেরী না হয়। তার চক্ষু দু'টি যেন প্রস্তুতি নিয়ে থাকার ব্যাপারে জ্বল জ্বলে 
উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/৩১২৩)। যেদিন থেকে তিনি ক্ন্য়ামত 
সংঘটিত করার জন্য সিঙ্গায় ফুক দেওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেদিন 
থেকে আরশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিক্ষমান আছেন। 
হাদীছে যা স্পষ্ট বুঝা যায় । 
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আবু হুরায়রা খ্* বলেন, রাসূল স্ুহ্ছ বলেছেন, দু'টি ফুৎকারের মধ্যখানে 
ব্যবধান হবে চল্লিশ । লোকেরা জিজ্ঞেস করল হে আবু হুরায়রা চল্লিশ দিন? 
তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। তারা জিজ্ঞেস করল চল্লিশ 
মাস? আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল চল্লিশ বছর? 
আমি জবাব দিতে অস্বীকার করি। অর্থাৎ আমি সে ব্যবধান সম্পর্কে কিছু 
অবগত নই । সুতরাং সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। তারপর আল্লাহ্‌ 
আকাশ হ’তে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তখন মৃত দেহগুলি এমনভাবে জীবিত হয়ে 
উঠবে যেমনভাবে বৃষ্টির পানিতে ঘাস লতা ইত্যাদি গজিয়ে উঠে । অতঃপর নবী 
করীম শ্রুন্ন বললেন, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানব দেহের সমস্ত 
কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং ক্্য়ামতের দিন সে হাড্ডী হ’তে 
গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৭)। হাদীছে 
বুঝা যায় শিঙ্গায় দু'বার ফুৎকার দেওয়া হবে। দু’ফুৎকারের মধ্যে ব্যবধান 
রয়েছে। পানির মধ্যমে সবকিছু পুনরায় জীবিত হবে। মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের 
হাড় কোনদিন নষ্ট হবে না । তা দ্বারা পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে । 
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আবু হুরায়রা খ্্ বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের 
দিন যমীনকে মুষ্টির মধ্যে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। 
অতঃপর বলবেন, আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহগণ কোথায়? (বুখারী, 


মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮৮) ৷ ক্ৰ্য়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার হাতে একচ্ছত্র 
ক্ষমতা থাকবে । অহংকারী গৌরবীদের অপমান করা হবে। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কঞ্চদঃ বলেন, রাসূল সর্ব বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা 
আসমান সমূহকে গুটিয়ে নিবেন, অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, 
আমিই বাদশাহ, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী, স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী 


বাদশাহগণ? অতঃপর যমীনসমূহকে বাম হাতে পেঁচিয়ে নিবেন’ (যুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৫২৮৯)। 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ক্্গ+ বলেন, একদা জনৈক ইহুদী পাদ্রী নবী করীম 
জ্্ু -এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে দেখেছি যে, আল্লাহ 
তা'আলা ক্বয়ামতের দিন আকাশ সমূহ এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন । যমীনসমূহ 
এক আংগুলের উপর রাখবেন, পর্বতসমূহ ও বৃক্ষরাজিকে এক আংগুলের উপর 
রাখবেন, পানি ও কাদা মাটিকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং অন্যান্য সমস্ত 
সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন। অতঃপর এ সমস্ত কিছুকে নাড়া 
দিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ আমি আল্লাহ । ইহুদীর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে 
আল্লাহর নবী হেসে উঠলেন, কারণ তার বক্তব্য রাসূল স্ুহ্ -এর সত্যতা প্রমাণ 
করেছে (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫২৯০)। উপরোক্ত হাদীছগুলোতে বুঝা যায় 
আল্লাহ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এ কথা ইহুদীরাও বিশ্বাস করত । কিয়ামতের মাঠে 
অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাসককে অপমান করা হবে। কিয়ামতের মাঠ আল্লাহর 
একচ্ছত্র ক্ষমতা ছাড়া আর কার কোন ক্ষমতা থাকবে না। 
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আবু হুরায়রা খ্ন* বলেন, নবী করীম শুনল বলেছেন, “ব্য়ামতের দিন সূর্য ও 
চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেওয়া হবে’ (রৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯২)। 
ক্ন্য়ামতের নামসমূহ ও তার বিবরণ 
কুরআনে কিয়ামতের প্রায় ২২টি নাম উল্লেখ রয়েছে। যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ব্বয়ামতের নানা পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন। 
(১) ৮5 £4 কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্‌ বলেন, ৪% যু 3 ০৯৮১০ 
x AUS LE Ul Lise 80 ol UE, LE Lo ‘আর আমি 
ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে উল্টা মুখে, অন্ধ, বোবা ও বধির করে টেনে নিয়ে 
আসব, তাদের চূড়ান্ত পরিণতি হবে জাহান্নাম । যতবার জাহান্নামের আগুন 
তাদের উপর নিস্তেজ হয়ে আসবে ততবার আমি তেজস্বী করে তুলব’ (ইসরাইল 
৯৭)। 
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বাহজ ইবনে হাকীম তার পিতার মধ্যস্ততায় তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন, 
ক্রয়ামতের মাঠে একত্রিত করা হবে। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মুখের মাধ্যমে 
টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে’ (তিরমিযী, হ/৩১৪৩, হাদীছ হাসান) । 
(২) !>0৷ £4 শেষ দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 9 509% ৩৮ 
-৩১১ 1১৮ 3] ৩/994)। নিশ্চয়ই শেষ দিনটি চিরস্থায়ী দিন যদি মানুষ 
জানত’ (আনকারুত ৬৩) । 
(৩) ৷ 8% অল্প সময়ের দিন। আল্লাহ বলেন, ৩% 1% ০ এ 
4৮০ 5 ৷ 5 ‘হে মানুষ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় 
কর । নিশ্চয়ই ক্ন্য়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার’ (হজ্জ ১)। 


(8) =১4৷ 8% পুনরুথানের দিন। আল্লাহ বলেন, DIES Al el 
oN BREA SY ‘হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুথ্থানকে 
অস্বীকার কর তাহ'লে মনে রেখ আমি তোমাদেরকে মাটি হ’তে সৃষ্টি করেছি’ 
(হজ্জ €)। অর্থাৎ জড় বস্তু হ’তে যদি আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হই 
তাহ’লে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম । 

(৫) al £% বের হওয়ার দিন। আল্লাহ বলেন, 5১0 ( 03 8 
Ley EH) রে ৮, ‘সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের 
হবে, যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে’ (কালাম ৪৩) । 

(৬) 5 £'% মহা দুর্ঘটনার দিন। আল্লাহ বলেন, ub EE 
‘ছামূদ এবং আদ সম্প্রদায় মহা দুর্ঘটনার দিনকে অস্বীকার করেছে’ (হাক্কাহ ৪)। 
(৭) ad £১ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন। আল্লাহ বলেন, 5 ০5)? xs 
৩44 4 45 ‘এ হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন, সেদিন চূড়ান্ত সত্যের দিনকে 
তোমরা অস্বীকার করছিলে’ (ছাফফাত ২১)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 
৩৮% ১০০০০ ০5 £4145 ‘এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিচার দিবস যেখানে 
তোমাদেরকে এবং পূর্বব্তীদেরকে একত্রিত করেছি’ (মুরসালাত ৩৮) । 

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ৬ ৩ ০5 £4 ৩) ‘নিশ্চয়ই এ চূড়ান্ত সত্য বিচার 
দিবসটি পূর্ব হ’তেই নির্ধারিত ছিল’ (নাবা ১৭) । 

(৮) ৷ ₹'% বিচার দিবস বা প্রতিদানের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

IE BBE PNY CBS UG Ok GE UD SS Ela 
‘বিচার দিবসের দিন অপরাধিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সেখান থেকে তারা 
অদৃশ্য হ’তে পারবে না। আপনি কি জানেন, বিচার দিবসের দিনটি কি? 
(পুনঃ) আপনি কি জানেন, বিচার দিবসের দিনটি কি? সেদিন এমন একদিন, 


যেদিন কারও জন্য কারো কিছু করার সাধ্য থাকবে না এবং সেদিন ফায়ছালার 
চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র হাতে থাকবে’ (ইনফিতার ১৩-১৯) । 


(৯) ৷ £'5 কানফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার দিন। আল্লাহ্‌ বলেন, 1১৬ 
Ela i ‘অবশেষে যখন বিকট ও ভয়াবহ সেই কানফাটানো ধ্বনি 
উচ্চারিত হবে’ (আবাসা ৩৩) । 

(১০) ০/| 4) £9 বিরাট ভয়াবহ দুর্ঘটনার দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 
El LE ce ১৬ ‘অতঃপর যখন সে ভয়াবহ মহা দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের 
দিনটি সংঘটিত হবে’ (নাযিয়াত ৩৪)। আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, ক্ব্য়ামত 
ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর (কামার ৪৬)। 


(১১) a £'% দুঃখ, কষ্ট, আফসোস ও পরিতাপের দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন, gl Le SSS ll ১ ri rs ED ‘আর 
আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে সাবধান করে দিন, যেদিন সব 


বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখনও তারা অসাবধানতায় রয়েছে এবং তারা 
বিশ্বাস স্থাপন করছে না’ (মারিয়াম ৩৯) । 


(১২) £+৬। £'% আচ্ছন্নকারী ও মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
£5 ০345 2 "5 ‘আপনার নিকট সে মহা প্রলয়ের আচ্ছন্নকারী কঠিন 
বিপদের বার্তা কি এসেছে?’ (গাশিয়া ১)। আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 4 
el i EY 155 434 ‘যেদিন শাস্তি তাদেরকে মাথার 
উপর ও পায়ের নীচে থেকে আচ্ছন্ন করে ঘিরে ধরবে’ (আনকারৃত ৫৫) । 

(১৩) ol £% হিসাব, নিকাশ ও পরিমাপের দিন। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, EE 6 rs Ls We EEE ARES ul ol 
‘নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর 
শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব নিকাশ ও পরিমাপের কঠিন দিনকে ভুলে 
ছিল’ (ছুয়াদ ২৬)। 

(১৪) 4519] £' মহা দুৰ্ঘটনা বা মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 3) 
5 45) 45] 4515 ৩5 ‘যেদিন মহাপ্ৰলয় ঘটবে সেদিন তাকে 
ঠেকানোর কেউ থাকবে না’ (ওয়াকিয়াহ ১-২) | 


(১৫) 4০5) £4 ভীতি প্রদর্শনের দিন। আল্লাহ বলেন, 5১১০ ও 
4০5 £'% ‘আর যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন হবে বড় ভীতি 
প্রদর্শনের দিন’ (কাফ ২০) । 

(১৬) 350 }' অতীব সন্নিকটে শেষ বিচারের দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
mb EE EAC 530 ry Ih, ‘আপনি তাদেরকে 
আসন্ন দিনের ব্যাপারে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগোত হবে, দম বন্ধ 
হওয়ার উপক্রম হবে’ (মমিন ১৮)। ক্ৰ্য়ামতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখে 
দম বন্ধ হয়ে আসবে। 

(১৭) লী £4 একত্ৰিত করার দিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, £4 54%, 
5 TD es ‘আপনি মানুষকে একত্রিত করার দিনের ব্যাপারে সতর্ক 
করুন, যেদিন একদিন আসবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই’ (শুরা ৭)। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অন্যত্রে বলেন, !,। ধু £ 54 £৩১১ সেইদিন এমন একদিন 
যেদিন মানুষকে একত্রিত করা হবে (হ্দ ১০৩) । 

(১৮) &৬এ। £% মহাপ্রলয়ের দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, $৮ 
EST 157 2,4 ৬39 501৮ 9,51 “মহাপ্ৰলয়, মহাপ্ৰলয় কি? হে নবী 
আপনি জানেন, মহাপ্রলয় কি? মহাপ্রলয়ের দিনকে ছামূদ ও আদ সম্প্রদায় 
অস্বীকার করেছে’ (হাক্কাহ ১-৪) | 

(১৯) sli £'% পরস্পর মিলিত বা একত্রিত হওয়ার দিন। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেন, 3% £'% 04% ‘যেন তিনি সে একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে মানুষকে 
সতর্ক করেন’ (গাফির ১৫)। সেদিন আকাশ ও যমীনের সকল প্রাণী একত্রিত 
হবে। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা এক জায়গায় হবেন। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত 
একত্ৰিত হবে। 

(২০) ১% ?'; প্রচণ্ড ডাকের দিন । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, Gul EE 
১ £6 ‘আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাক 
ডাকের দিনের আশংকা করছি’ (মুমিন ৩২) । হিসাবের জন্য মানুষকে তার নাম 
ধরে ডাকা হবে। জান্নাতী, জাহান্নামী উভয় পরস্পরকে ডাকবে। 


(২১) ৮৬4 £'% শেষ বিচার, পুনরুত্থান ও হার জিতের দিন। আল্লাহ্‌ 

তা'আলা বলেন, ৷ £4 ৩১ ০৫ ০5214554 8% “সেদিন সমাবেশের 

দিন, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এদিন হার জিতের দিন’ 

(তাগাবুন ৯) ৷ 

(২২) ১১ £' চিরস্থায়ী থাকার দিন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ॥ all 

>) £% ৩/১ ‘তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল 

বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন’ (কবাফ ৩৪) । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

Eh Es Le oY Ey Lol Us woh J PT OT FY 
HG dl CE ESV GEL ALY GS li 

‘যেদিন তোমরা ক্নয়ামতের প্রকম্পন দেখবে, সেদিন দেখতে পাবে স্তন্যদাত্রী 

নিজের দুগ্ধ পোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভ 

খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা নেশাগ্রস্ত মনে করবে অথচ তারা 

নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহ্র শাস্তি খুব কঠিন হওয়ায় মানুষের অবস্থা 

এরূপ হবে’ (হজ্জ ২)। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


Er OE ea ES Bs Jum Er IS 2th Er SSE E 


En ul EA ES ৬) 5 ES =~ se Er > Et 
5 Ef CEA | Er Class Uc Er oe EE Ef {5 ১ 


EES LEE oa 
‘যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। যখন তারকাগুলি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যখন পর্বত সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে। যখন 
দশমাসের গর্ভবতি উটনীগুলি ছেড়ে দেয়া হবে যখন বন্য জত্তগুলিকে চারিদিক 
হ’তে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে। যখন সমুদ্র সমূহে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। 
যখন প্রাণ সমূহকে দেহগুলির সাথে জড়িয়ে দেয়া হবে। যখন জীবস্ত প্রোথিত 


মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে। যখন 
আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে। যখন আকাশের অন্তরাল সরিয়ে ফেলা হবে। 
যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে, আর জার্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে, 
তখন প্রত্যেকটি মানুষই জানতে পারবে সে কি নিয়ে ক্বয়ামতের মাঠে উপস্থিত 
হয়েছে’ (তাকবীর ১-১৪) । অত্র আয়াতগুলিতে ক্ন্য়ামতের এক বাস্তব দৃশ্য পেশ 
করা হয়েছে। 


SEO NEL SS 
EOF EY DE) EY I i At 


রাসূল সু বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বচক্ষে খোলাখুলিভাবে ক্বয়ামতের বিভিষিকাময় 
দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন (নিম্নের সূরা তিনটি) সূরা ইনশিক্বাক্‌, তাকবীর ও 
ইনফিতর তেলাওয়াত করে (তিরমিযী হা/৩৩৩৩, হাদীছ ছহীহ) । 


EN TE ENN EILEEN ELIAS 

if CAE i CAG 
‘যখন আকাশ সমূহ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে 
পড়বে যখন সমুদৃগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে এবং তাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করা 


হবে। যখন কবরগুলিকে খুলে দেয়া হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের 
ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে’ Ae €)। 


EI ৫৯৮ Lr, ERY El EY & 2 ৩, EH Re 3 
5 2 ৩, 


‘যখন আসমান বিদীর্ণ হবে এবং নিজ প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে, 
আর তার জন্য এটাই যথার্থ যে, নিজ প্রতিপালকের আদেশ মান্য করবে। 
যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব বের 
করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। এভাবে সে আপন প্রতিপালকের আদেশ পালন 
করবে আর এটাই তার জন্য যথার্থ যে, আপন প্রতিপালকের আদেশ মান্য 
করবে’ (ইনশিকবাক্‌ ১-৫)। অত্র সূরা সমূহে কিয়ামতের এক বাস্তব দৃশ্য পেশ 
করা হয়েছে। তাই রাসূল সুর বলেছেন, কেউ যদি আপন চোখে ক্্য়ামতের 
বাস্তব দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন অত্র সুরা তিনটি পড়ে। 


EL GLE FUL ELL iS LE 
ESL Set 
‘কখনো নয়, পৃথিবীকে যখন ক্রমাগত কুটে কুটে ছিন্ন ভিন্ন ও টুকরা টুকরা 
করে দেওয়া হবে, এবং আপনার প্রতিপালক সম্মুখে আসবেন এ অবস্থায় যে, 
ফেরেশতা সমূহ সারিবদ্ধভাবে দাড়াবেন এবং জাহান্নামকে সেদিন সবার 
সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু সেদিন 
চেতনা ফিরে কোন লাভ হবে না। অর্থাৎ ক্্য়ামতের মাঠে কোন ভুলের 
সংশোধন হবে না’ (ফজর ২১-২৩) । 
অত্র আয়াতগুলোতে ক্ৰ্য়ামতের পরিস্থিতিগুলো পেশ করা হয়েছে। সেদিন 
পৃথিবীকে কুটে কুটে বালু কণায় পরিণত করা হবে। সেদিন সবাইকে আল্লাহ্‌র 
মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হবে। সেখানে কোন দোভাষির প্রয়োজন 
হবে না। ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ থাকবেন। জাহান্নামকে মানুষের সামনে নিয়ে 
আসা হবে। সেদিন মানুষ ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নিজের ভুল বুঝতে 
পারবে। কিন্তু ভুলের কোন সংশোধন হবে না। কারণ সেদিন মানুষের কোন 
ক্ষমতা থাকবে না এবং কোন সহযোগী থাকবেনা । 
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‘যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে কাপিয়ে তোলা হবে, পৃথিবী নিজের মধ্যকার 
সমস্ত ভারী বস্তু বের করে দিবে, তখন মানুষ বলবে পথিবীর কি হয়েছে? 
সেদিন পৃথিবী নিজের উপর সমস্ত সংঘটিত কথা ও কর্মের বিবরণ দিয়ে 
দিবে। কারণ তার প্রতিপালক তাকে এভাবে বলার আদেশ করবেন। সেদিন 
যায়। অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে 
পাবে, আর যে বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে 
(যিলযাল ১-৬) অত্র সূরায় ক্বয়ামতের মাঠের অবস্থা পেশ করা হয়েছে। 
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ভয়াবহ দুর্ঘটনা । কি সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা? হে নবী, আপনি কি জানেন, 
ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা কি? তা হচ্ছে এমন একদিন যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গর 
ন্যায় হবে। পাহাড়গুলি রঙবেরঙের ধুনিত পশমের ন্যায় হবে। অতঃপর যার 
নেকীর পাল্লা ভারী হবে তার জীবিকা নির্বাহ হবে অতীব সুখ স্বাচ্ছন্দময় আর 
যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে তার আশ্রয়স্থল হবে অতীব গভীর গহ্বর । হে 
নবী! আপনি কি জানেন, অতীব গভীর গহ্বর কি? তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত 


আগুন’ (কৃরীয়াহ)। আয়াতগুলোতে ক্ব্য়ামতের এক বাস্তব ভয়াবহ পরিস্থিতির 
বৰ্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
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‘তখন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তারা 
পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাবে। অপরাধী লোক চাইবে সেদিনের আযাব 


হ’তে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও তাকে আশ্রয়দানকারী 
নিকটবর্তী পরিবারকে বিনিময় দিতে’ (মা‘আরিজ ১০-১৩) 
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‘অবশেষে যখন কান ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ নিজের ভাই, 
মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানাদি হ’তে পালাবে তাদের প্রত্যেককে সেদিন এমন 
বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি করা হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারও 
প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মত সুযোগ থাকবে না। সেদিন কতক মুখ ঝকমকে 


হাসি খুশী ও আনন্দে উজ্জ্বল হবে। আবার কতক মুখ ধুলামলিন অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হবে। এরাই হচ্ছে কাফের ও পাপাচার’ (আবাসা ৩৩-৪২) । 
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আবু হুরায়রা কর্্ঃ বলেন, রাসুল সদ ২ বলেছেন, সূর্য উদিত হয় এমন সকল 
দিন অপেক্ষা জুম’আর দিন উত্তম। তাতেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা 
হয়েছে, এ দিনেই তার তাওবা কবুল করা হয়েছে, এদিনেই তাকে দুনিয়াতে 
অবতীর্ণ করা হয়েছে, এ দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এদিনেই 
ক্ব্য়ামত সংঘটিত হবে । ক্্য়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে জুম‘আর দিন ফজর 
হ’তে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণী চিৎকার করতে থাকে । 
জুমআর দিন এমন একটি সময় রয়েছে, যদি কোন মুসলমান তার ছালাত 
আদায় করা অবস্থায় পায় এবং আল্লাহর নিকট কিছু চায় তা’হলে নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাকে তা দান করেন (আবৃদাউদ, মিশকাত হা/১৩৫৯, হাদীছ ছহীহ; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৮০)। উদ্ধৃত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ক্ব্য়ামত 
জুম‘আর দিন সকালে সংঘটিত হবে। 

হাশরের বর্ণনা 

ক্ন্য়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকে একস্থানে একত্রিত করা হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেন, ৮৮> 27১5 £৮9 আর বকিন্য়ামতের দিন আমি তাদের সকলকে 
একত্রিত করব (আন'আম ২২)। আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্র বলেন, 4 ৯০,১০০ 
ol ee ‘আমি তাদের একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও ছেড়ে 
I UA 
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সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ক্ল বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, ‘ক্য়ামতের দিন 
LEU AS Dk 
তা পরিস্কার আটার রুটির মত । সেদিন কারো কোন বিশেষ পরিচিতি থাকবে 
না’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫২৯৮)। কোন মানুষের বিশেষ কোন পরিচিতি 
থাকবে না । ধনী-গরীব রাজা-প্রজা সব সমান। 
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আবু সাঈদ খুদরী ক্লক বলেন, রাসূল শুন বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের দিন 
দুনিয়ার এ যমীনটি হবে একটি রুটির ন্যায় । আল্লাহ্‌ তাআলা হাতের মধ্যে 
নিয়ে এমনভাবে উলট পালট করবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় 
তাড়াহুড়া করে এ হাতে সে হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে। সে রুটি দ্বারা 
জান্নাতীদের আপ্যায়ন করানো হবে। নবী করীম শ্ব -এর আলোচনা এ পর্যন্ত 
পৌছামাত্ৰ জনৈক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম! রহমান, আপনার 
কল্যাণ করুন । আমি আপনাকে বলি আমাদের তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে 
কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদেরকে কি বস্তু দ্বারা সর্বপ্রথম আপ্যায়ন করা 
হবে? নবী করীম শ্লুন্ছ বললেন, হ্যা বল। সে বলল, এ জমিন হবে একটি 
রুটি । যেরূপ নবী করীম স্ুহ্ছ বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, ইহুদীর কথা শুনে 
নবী করীম স্ন আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তীর 
মাড়ির দাত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে গেল। তারপর ইহুদী বলল আমি আপনাকে 
বলি তাদের সে খাদ্যের তরকারী কি হবে? তা হবে বালাম ও নুন । ছাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেন, এ আবার কি? সে বলল, খীড় ও মাছ। সে দুটির কলিজার 
উপরের বাড়তি যে গোশত তা হবে সত্তর হাজার লোকের খাদ্য (বুখারী, 
মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৯)। ইহুদীর কথাটি হুবহু আল্লাহর নবীর কথার সমর্থন 


ছিল। তাই তিনি হেসে উঠেছিলেন। হিব্রু ভাষায় গরুকে বালাম বলে। 
জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হবে রুটি । এ রুটি আল্লাহ নিজে হাতে বানাবেন। 
মাছ এবং গরুর কলিজা হবে তরকারী । 
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আবু হুরায়রা জ্্* বলেন, রাসূল শুনহ HEE ET HOEY 
মানুষের হাশর হবে। (১) এক “শ্রেণীর হবে জান্নাতের আশা আকাঙ্খা 
পোশনকারী এবং জাহান্নামের ব্যাপারে হবে ভীত-সন্তরস্ত (২) আর এক শ্রেণীর 
লোক হবে উটের ওপর আরহী- কোন উটের উপর ২জন, কোন এক উটের 
উপর তিনজন, কোন এক উটের উপর চারজন এবং কোন কোন উটের উপর 
১০জন পালাক্রমে আরহণ হবে। (৩) বাকী লোকগুলিকে আগুন একত্রিত 
করবে । দিনের বেলায় তারা যেখানে অবস্থান করবে আগুনও সেখানে অবস্থান 
করবে। তারা রাতে যেখানে অবস্থান করবে, আগুণও রাতে তাদের সংগে 
অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে 
আগুনও তাদের সঙ্গে সেখানে থাকবে । অর্থাৎ আগুণ তাদের থেকে পৃথক হবে 
না (বুখারী, মুসলিম মিশকাত হ/৫৩০০)। বিভিন্ন হাদীছ অনুযায়ী বুঝা যায় আগুণ 
মানুষকে দুবার একত্রিত করবে। (১) ক্ন্য়ামতের পূর্ব মুহূর্তে (২) ক্ৰ্য়ামতের 
মাঠে। কবর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই আগুন কাফেরদেরকে 
ক্ব্য়ামতের মাঠে একত্রিত করবে। অত্র হাদীছের প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলি 
সবচেয়ে ভাল, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলি তার চেয়ে কম । 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল শ্ব -কে বলতে শুনেছি, বক্ন্য়ামতের দিন 
মানুষকে নগন্পদে, নগ্ন্দেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন 


আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল শুর ! নারী-পুরুষ সকলেই একত্রিত হবে এবং 
একজন আর একজনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! 
সে সময়টি এত ভয়ংকর এত ভয়াবহ বিভীষিকাময় হবে যে, কেউ কারো প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশই পাবে না (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫৩০২)। হাদীছে 
বুঝা গেল যে, ক্ব্য়ামতের মাঠে কারো পায়ে জুতা সেণ্ডেল থাকবে না, কারো 
পরনে কাপড় থাকবে না, কারো খতনা দেওয়া থাকবে না । নারী-পুরুষ সকলেই 
একত্রিত অবস্থায় থাকবে। আয়েশা (রাঃ)-এর ধারণা একজন অপরজনের 
লজ্জাস্থান দেখবে ৷ যা তিনি খুব কঠিন মনে করেন। রাসূল সুন বলেন, আয়েশা 
ক্বয়ামতের অবস্থা খুবই বিভীষিকাময়, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দিবে এরূপ 
অনুভুতি মানুষের থাকবে না। 
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মানুষকে খালী পায়ে, নগ্ন অবস্থায়, খতনা বিহীনভাবে একত্রিত করা হবে। 
একজন মহিলা বলল, হে রাসূল! তারা কি এক অপরের লজ্জাস্থান দেখতে 
পাবে? নবী করীম শ্রন্ন বললেন, হে মহিলা! মনে রেখ, প্রত্যেকেই সেদিন 
এমন ভয়াবহ বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর 
কারও প্রতি মনোযোগ দেয়ার মত অবস্থা থাকবে না (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ 
আলবানী হ৷/৩৩৩২)। 
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আনাস ক্ল্ল্ঃ হ’তে বর্ণিত । একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল সহ ! 
ব্ব্য়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের মাধ্যমে হাটিয়ে একত্রিত করা 
হবে? নবী করীম স্রহ্ছ বললেন, “যিনি দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের মাধ্যমে চালাতে 
সক্ষম, তিনি কি ক্বিয়ামতের দিন তাকে মুখের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম হবেন না?’ 


(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৩) ৷ ক্ব্য়ামতের মাঠে এ এক ভয়াবহ আশ্চর্য দৃশ্য 
যে পাপি লোকেরা মুখের মাধ্যমে চলাচল করবে । 
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আবু হুরায়রা ক্ল হ’তে বর্ণিত । নবী করীম শ্রু্ বলেছেন, বক্ব্য়ামতের দিন 
ইবরাহীম (আঃ) তীর পিতা আযরের সাক্ষাত পাবেন। তখন আযরের চেহারা 
হবে কাল ধুলাবালি মিশ্রিত । তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বলবেন, আমি কি 
আপনাকে দুনিয়াতে বলিনি যে, আপনি আমার কথা অমান্য করবেন না? তখন 
তীর পিতা তাকে বলবে, আজ আমি তোমার কথা অমান্য করব না। অতঃপর 
ইবরাহীম (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি ওয়াদা দিয়েছেন যে, 
ক্ব্য়ামতের দিন আমাকে অপমান করবেন না। অথচ আজ আমার পিতা 
আল্লাহ্র রহমত হ’তে বঞ্চিত; এর চেয়ে অধিক অপমান আর কি হ’তে পারে? 
তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম 
করেছি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) কে বলা হবে, আপনি আপনার পায়ের 
নীচের দিকে দেখুন তিনি সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হঠাৎ দেখবেন যে, 
তার সম্মুখে কাদা-গবরে লণ্ড-ভণ্ড শৃগাল আকৃতির একটি নিকৃষ্ট প্রাণী দাড়িয়ে 
আছে । তখনই তার চার পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (বুখারী, মুসলিম, 
মিশকাত হ৷/৫৩০৪)। 
নবীগণের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ) একজন খুব বেশি সম্মানী নবী । আল্লাহ তাকে 
দোস্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ক্ন্য়ামতের মাঠে তাকে অপমান করবেন না বলে 
ওয়াদা দিয়েছেন। ক্ন্য়ামতের মাঠে তাকে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো 
হবে। এত বড় মান-মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও ক্বয়ামতের মাঠে তীর পিতার এক ক্ষুদু 
কণা সমপরিমাণ উপকার করতে পারবেন না। অথচ তিনি উপকার করার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন । তা’হলে পীর-মাশায়েখ ও বুজুরগানেদ্বীন কি ক্ব্য়ামতের 
মাঠে কোন উপকার করতে পারবেন? এমন ধারণা পোষণ করাই চরম বোকামী । 
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আবু সাঈদ খুদরী খঞগ+ বলেন, নবী করীম শ্ব বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা 
ক্বয়ামতের তর দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম (আঃ) বলবেন, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু কণ্ঠে 
চিৎকার করে বলা হবে ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আপনাকে আদেশ করেন যে, আপনি 
আপনার সন্তানদের মধ্য হ’তে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম (আঃ) 
বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, 
প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। এ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে পড়বে, বাচ্চারা 
বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন অথচ তারা নেশাগ্রস্ত 
হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ভয়াবহ শাত্তি দেখে এরূপ অবস্থা হবে। এ বক্তব্য 
মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হ’ল, এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে 
গেল । তখন নবী করীম সুন বললেন, দেখ ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে 
৯৯৯জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন । তারপর বললেন, তোমরা 
মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা বলদের গায়ে একটি কাল লোম 
যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে একটি সাদা লোম যেমন। আর 
অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন 
আমরা আল্লাহু আকবার বললাম । তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের 
তিনভাগের এক ভাগ তোমরা । আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার তিনি আবার 
বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক তোমরাই হবে। তখন আমরা বললাম, আল্লাহু 


আকবার (বুখারী হ/৪৭৪১)। অত্র হাদীছে বুঝা যায় ক্বয়ামতের বিভীষিকাময় ও 
ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নারীদের গর্ভপাত হবে । বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ দৃশ্য 
দেখে মানুষ বিবেক হারিয়ে ফেলবে তখন তাদের দেখে মনে হবে এরা নেশাগ্রস্ত 


অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, YW 2 
‘একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত ক্য়ামতের দিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে’ 
(কাছাছ ৮৮) । 
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আবু হুরায়রা «রহ বলেন, রাসূল তুহু ন একদা এ আয়াতটি ভি ৩4 ১০ 


তেলাওয়াত করলেন, তারপর বললেন, তোমরা কি জান? পৃথিবী সেদিন কি 
বিবরণ দিবে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল সুধু ই ভাল জানেন। 
নবী করীম সু বললেন, প্রত্যেক দাস-দাসী পৃথিবীর উপর যে সব কথা ও কর্ম 
ঘটিয়েছে পৃথিবী সেদিন তার সাক্ষী পেশ করবে। পৃথিবী বলবে অমুক অমুক 
ব্যক্তি অমুক স্থানে এ কর্ম ঘটিয়েছে। এটাই হচ্ছে তার বিবরণ (তিরমিযী হা/৩৩৫৩, 
হাদীছটি ছহীহ) । 
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আবু হুরায়রা ক্চশ+ বলেন, নবী করীম সুন বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের দিন সমস্ত 
মানুষ ঘৰ্মাক্ত হয়ে পড়বে । এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তর গজ পর্যন্ত 


ছড়িয়ে যাবে, এমনকি ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌছবে, ঘাম তাদের লাগামে 
পরিণত হবে’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৫)। 
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সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি নিকটে করে দেওয়া হবে। এমনকি সূর্য প্রায় এক 
মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। তখন মানুষ সূর্যের তাপে আপন আপন আমল 
অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কারো টাখনু পর্যন্ত হবে, কারে হাটু 
পর্যন্ত হবে, কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, আর কারো জন্য এ ঘাম লাগাম 
হয়ে যাবে। এ কথাটি বলে নবী করীম শ্রু্ছ নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা 
ইংগিত করলেন (মুসলিম, মিশকাত হ/৫৩০৬)। 

উদ্ধৃত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ক্র্য়ামতের দিন সূর্যকে পুনরায় মানুষের 
নিকটে নিয়ে আসা হবে । সূর্যের তাপে মানুষের গায়ের ঘাম মাটিতে ছড়িয়ে 
পড়বে মানুষ তার পাপ অনুসারে ঘামের মধ্যে পতীত হবে। যারা সবচেয়ে 
বেশি পাপী তাদের ঘামে তারা হাবুডুবু খাবে । তাদের ঘাম লাগামের ন্যায় 
মুখে ঢুকে যাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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‘যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে এবং মানুষকে সিজ্দা করার জন্য ডাকা 
হবে, তখন তারা সিজদা করতে পারবে না । তাদের দৃষ্টি নীচু হবে। অপমান- 
অপদস্ত তাদের উপর ছেয়ে যাবে। তারা যখন দুনিয়াতে সুস্থ নিরাপদ ছিল 
তখনও তাদেরকে সিজ্দা করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিল’ 
(কালাম ৪২-৪৩) অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের মাঠে 
আল্লাহ্‌ আবার মানুষকে ছালাত আদায়ের জন্য বলবেন। আর এঁ লোকগুলি 
ছালাত আদায় করতে পারবে না তারা বড় লাঞ্চিত হবে। 
SOTO CS ML 
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আবু সা‘ঈদ খুদ্রী খং বলেন, আমি রাসূল শ্রু্ -কে বলতে শুনেছি 
ক্ব্য়ামতের দিন যখন আমাদের প্রতিপালক পায়ের গোছা প্রকাশ করবেন, 
তখন ঈমানদার নারী পুরুষ সকলেই তাকে সাজ্দা করবে । আর বিরত থাকবে 
এ সকল লোক যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও লোক সমাজে প্রসিদ্ধ হওয়ার 
একটি কাঠ ফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৮)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্ব্য়ামতের মাঠে কোন এক সময়ে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সাজ্দা করার আদেশ করবেন। তখন সকলেই সাজ্দা করার চেষ্টা 
করবে কিন্তু মুমিন নারী পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ সাজ্দা করতে পারবে না। 
কারণ তাদের কোমর পিঠ শক্ত হয়ে যাবে। 
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আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম স্ুহ্ছ বলেছেন, ক্ব্য়ামতের দিন যার 
হিসাব নেওয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি 
বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি খাটি মুমিনদের সম্পর্কে বলেননি যে, ‘অচিরেই 
তাদের নিকট হ’তে সহজ হিসাব নেওয়া হবে’ নবী করীম শ্র্ন বললেন, 
মুমিনদেরকে হিসাবের মুখো-মুখি করা হবে মাত্র । তবে যার হিসাব 
পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করা হবে সে ধ্বংস হবেই (বুখারী, মুসিলম, মিশকাত 
হ/৫৩১৫) | অত্র হাদীছে বুঝা যায় মুমিনের হিসাব সহজ হবে । যার হিসাব তন্ন 
তন্ন করে নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। 
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আদী ইবনে হাতেম ক্ল বলেন, রাসূল শ্রুহ্ন বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের 
সাথে তোমাদের প্রতিপালক সামনা-সামনি কথা বলবেন, ব্যক্তি ও তার 


প্রতিপালকের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না এবং এমন কোন পর্দা থাকবে 
না, যা তাকে আড় করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে তখন তার পূর্বে 
প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকালে 
তখনও পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনের 
দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না যা একেবারেই 
মুখের সামনে অবস্থিত । সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে হ’লেও জাহান্নাম থেকে 
বাচার চেষ্টা কর, বা খেজুরের ছাল সমপরিমাণ হ’লেও জাহান্নামের আগুন 
থেকে বাচার চেষ্টা কর’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫৩১৬)। হাদীছে বুঝা গেল 
নিজের পাপ-পূণ্যের হিসাব দেওয়ার জন্য সকলকেই আল্লাহ্‌র সামনে দাড়াতে 
হবে। মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। জিজ্ঞাসার সময় নিজ নিজ কর্ম ডানে 
ও বামে থাকবে। সামনে জাহান্নাম থাকবে। এ হচ্ছে জিজ্ঞেস করার সময়ের 
পরিস্থিতি । তখন অবস্থা কত ভয়াবহ হবে তা মুখে ও কলমে প্রকাশ করা সম্ভব 
নয়। এজন্য যে কোন মূল্যে জাহান্নাম থেকে বাচার চেষ্টা করা উচিৎ । 
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আৰু হুরায়রা ব্্শ+ বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হেতারাহ নাতির = 
ক়্ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি 


বললেন, দুপুরের সময় মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে 
পরস্পরে বাধা সৃষ্টি হয়? ছাহাবীগণ বললেন, না। তিনি আরও বললেন, 
মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণ চাদ দেখতে কি তোমাদের কোন 
অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, সে মহান আল্লাহ্‌র 
কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! এ দু'টির কোন একটিকে দেখতে যে 
পরিমাণ অসুবিধা হয়, তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে সে পরিমাণ 
অসুবিধাও হবে না । তারপর নবী করীম শ্রুন্ন বললেন, তখন আল্লাহ কোন এক 
বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন হে অমুক! আমি কি তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? 
আমি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে অনুগত করে দিইনি? আমি কি তোমাকে 
সরদারী দান করিনি? আমি কি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমাকে 
এ সুযোগ দিইনি যে, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিবে এবং তাদের নিকট 
হ’তে এক চতুর্থাংশ মাল ভোগ করবে। বান্দা বলবে, হে প্রতিপালক! হ্যা 
আমি এসব পেয়েছি। তারপর রাসূল সুন বললেন, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি! তোমার কি এ ধারণা ছিল যে, তুমি 
আমার সাক্ষাত লাভ করবে? বান্দা বলবে না। এবার আল্লাহ্‌ বলবেন, 
দুনিয়াতে তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে ছিলে, আজ আমিও অনুরূপ ভুলে 
থাকব । তারপর আল্লাহ অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, সেও অনুরূপ 
বলবে । তারপর আর এক ব্যক্তিকে অনুরূপ জিজ্ঞেস করবেন। সে বলবে, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি তোমার প্রতি তোমার কিতাবের প্রতি এবং সমস্ত 
নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছি । ছালাত আদায় করেছি, ছিয়াম পালন করেছি 
এবং দান ছাদকা করেছি। মোট কথা সে সাধ্যমত ভাল কাজের একটি 
তালিকা আল্লাহর সামনে তুলে ধরবে । তখন আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা তুমিতো 
তোমার কথা বললে, এখন এখানে দাড়াও, এক্ষুণি তোমার ব্যাপারে সাক্ষী 
উপস্থিত করছি। এ কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে এমন কে আছে 
যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী দিবে? অতঃপর তার মুখে মোহর লাগানো 
হবে এবং তার উরু-রানকে কথা বলতে বলা হবে । রান তুমি কথা বল, তখন 
রান, হাড়, গোশত প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে, তারা যে যা কর্ম 
করেছিল । তার মুখে মোহর লাগিয়ে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ হ’তে এ জন্য সাক্ষ্য 
গহণ করা হবে, যেন সে বান্দা কোন ওষর-আপত্তি পেশ করতে না পারে। 
বস্তুত যার কথা আলোচনা করা হ’ল সে হ’ল মুনাফিক এবং এ কারণেই 
আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হবেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩২১)। মহান 


আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, ১ ৮ CY, Lely SB 
57441919 ৮, 4% ‘আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের 
হাতগুলি আমাদের সাথে কথা বলবে, আর তাদের পাগুলি সাক্ষ্য দিবে যে, 
তারা দুনিয়ায় কি উপার্জন করছিল’ (ইয়াসীন ৬৫)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ॥% 
Se HS Cs elf ৮00144 ৫৮ ১৫:4 ‘যেদিন তাদের মুখ, 
তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে’ (নুর ২৪) ৷ 
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‘এমনকি তারা যখন তার নিকট উপস্থিত হবে, তাদের কান, চক্ষু এবং 
চামড়াও তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে’ (হা-মীম 
সাজদা ২০)। অত্র হাদীছ এবং আয়াত সমুহ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষের 


অঙ্গপ্রতঙ্গ তার ভাল-মন্দ কর্মের সাক্ষ্য দিবে। আর এটা হবে মানুষকে 
অপমান করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম । 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ক্র বলেন, রাসূল শন বলেছেন, বক্ন্য়ামতের দিন 
এমন এক ব্যক্তিকে জনগণের সামনে উপস্থিত করা হবে, যার আমল নামা 
খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়মের বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির 
সীমা পৰ্যন্ত । অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল দেখি! তুমি 
এর কোন একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লেখক 


ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে? সে বলবে, না! হে আমার 
প্রতিপালক! আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তবে তোমার পক্ষ হ’তে কোন আপত্তি 
পেশ করার আছে কি? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কোন আপত্তি নেই । 
তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যা এ তোমার একটি নেকী আমার নিকট রক্ষিত 
আছে । তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোন অবিচার করা হবে 


LUE SO বের করা হবে যাতে রয়েছে, y dys ec 

te LE I & ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত 
কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সনন্দ তার দাস ও রাসূল’ । অতঃপর আল্লাহ 
তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওজন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে 
বলবে, হে আমার প্রতিপালক! এঁ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মুকাবেলায় এ 
এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর 
কোন অবিচার করা হবে না। নবী করীম শ্রহ্ছ বললেন, অতঃপর এঁ সমস্ত 
দফতরগুলি এক পাল্লায় রাখা হবে এবং এ কাগজের টুকরাখানি আর এক 
পাল্লায় রাখা হবে। তখন দফতরগুলির পাল্লা হালকা হয়ে উপরে যাবে এবং 
কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হয়ে নীচের দিকে ঝুকে থাকবে। মোটকথা 
আল্লাহ্র নামের সাথে অন্য কোন জিনিস ওজনী হ’তে পারবে না (তিরমিযী, 
মিশকাত হা/৫৩২৪, হাদীছ ছহীহ)। যারা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করে নবীকে 
সফলতা রয়েছে। আর এ বিষয়টি জনসম্মুখে দেখানোর কারণ হচ্ছে কালেমার 
ওজন দেখে ঈমানদারগণ খুশী হবেন এবং কাফেররা অনুতপ্ত হবে। কেন না 
তারা এ কালিমা হ’তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । 


EOE GEE Lod IS ALI LE Bele EG LES 
MZ HE GL BIAS BRS Le Yad I 
EL HALLE 5 4b 4 ES JE ee Uf SG 
UF Leys Lik AL CUlEe ON OU All Eley BLAS Bat SEL 
wie ১ MLSE as Le a) wie ১ hl a us 

5 xy be BF EB pad CR 3 a Gy 


i i] cal < ও dl Se Ee ন “ NEBR Tes 
Cn EG ES ME np EI 
| Bigs Le 2 > Es li) sil BASE El J 

SE 
আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল স্র -এর সামনে এসে বসল, 
এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কতিপয় গোলাম আছে । তারা 
আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মাল সম্পদ খিয়ানত করে এবং আমার 
আদেশের অমান্য করে। তাই আমি তাদেরকে গাল-মন্দ করি এবং মারধরও 
করি। ক্্য়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কি হবে? তখন 
রাসূল সু বললেন, যেদিন ক্্য়ামত হবে সেদিন গোলামদের মিথ্যা কথা, 
খিয়ানত, নাফারমানী এবং তোমার শাস্তি দেওয়া সবকিছুর হিসাব নেওয়া 
হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের সমান হয়, তখন ব্যাপার 
সমান সমান থাকবে। তুমি নেকীও পাবে না এবং তোমাকে কোন শাস্তিও 
দেওয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, 
তখন তুমি নেকী পাবে আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের 
তুলনায় বেশি হয় তখন গোলামদের জন্য তোমাকে শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ 
নেওয়া হবে। এ সমস্ত কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে বসল এবং চিৎকার করে 
কাদতে লাগল । তখন রাসূল সু ত তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর 
এ বাণীটি পড়নি NS Of Ee Ls lt UG ED od Lei Cad 


Ge G7 ee USE 2 ES Je ‘ক্যয়ামতের দিন আমি ন্যায় 
ও নির্ভুল ওজনের পাল্লা স্থাপন করব। আর কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্য 
পরিমাণ অবিচার করা হবে না । যদি কারো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় 
আমি তা উপস্থি করব, আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট (আনিয়া 
৪৭)। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সুন ! আমার গোলামদেরকে 
মুক্ত করা অপেক্ষা আর কিছু উত্তম দেখছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে 
বলছি, আমি তাদের সকলকে মুক্ত করে দিলাম (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩২৬)। 
অত্র হাদীছে বুঝা গেল যে, অধিনস্ত লোকের ব্যাপারে মালিককে কঠোর 


জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হ’তে হবে। অন্যায় কিছু করলে অধিনস্ত লোকের পক্ষ 
থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিশোধ নিবেন। 
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আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কোন কোন ছালাতে রাসূল শ্ব্ছ -কে বলতে 
হ’তে সহজ হিসাব নিও । আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব কি? 
তিনি বললেন, মানুষের আমলনামায় কৃত গুনাহ সমূহ দেখা হবে। তারপর 
তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। হে আয়েশা! জেনে রেখ, সে দিন যার হিসাব 
যাচাই বাছাই করে পংখানুপুংখরূপে নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে’ 
(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২, হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাকত হা/৫৩২৭)। 
ছালাতের বাহিরে বা ছালাতের মধ্যে কুরআন তেলওয়াতের সময় পরকালীন 
হিসাবের আয়াত আসলে অত্র দো‘আটি পড়া ভাল । দো‘আটি সূরা গাশিায়ার 
সাথে খাছ নয়। সহজ হিসাব হচ্ছে পাপ দেখার পরেও কঠোরভাবে যাচাই- 
বাছাই করে হিসাব না নেওয়া । তথা ক্ষমা করে দেওয়া । কারণ যার যাচাই- 
বাছাই করে হিসাব নেওয়া হবে সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। 
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আবু সাঈদ খুদরী খঞ্+ হ’তে বর্ণিত একদা তিনি রাসূল স্রুঞ্ছ -এর নিকট 
এসে সেই দিন সম্পর্কে বললেন, যে দিনের ব্যাপারে মহাপরাক্রমাশালী 
আল্লাহ বলেছেন, ‘সেদিন সমস্ত মানুষ উভয় জগতের প্রতিপালকের সামনে 
দাড়াবে । এবার আমাকে বলুন, সেদিন আল্লাহর সামনে দাড়ানোর সাধ্য কার 
হবে? তখন নবী করীম শ্ব বললেন, ঈমানদারের সামনে সে দিনের ভয়াবহতা 
একেবারেই হালকা করা হবে। এমনকি এ দিন মুমিনের জন্য একটি ফরয 
ছালাত আদায়ের সময়ের ন্যায় মনে হবে (বায়হাকী, মিশকাত হা/৫৫৬৩; হাদাছ 


ছহীহ) ক্ৰ্য়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা এবং ভয়াবহ দৃশ্য মু’মিনের জন্য 
কঠিন হবে না । তাদের নিকটে হিসাব নিকাশের সময় খুব কম বলে মনে 
হবে । তাদের হিসাব খুব সহজেই হবে। আর সে দিনের সময় সীমার পরিমাণ 
হ’ল ৫০ হাজার বছরের সমান (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)। 


হাউজে কাওছার ও শাফা’আতের বিবরণ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, £0 এ৷ U ‘নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওছার 
দান করেছি’ (কাওছার ১)। 
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আনাস ক্র্লদঃ বলেন, রাসূল স্ুহ্ছ বলেছেন, মি‘রাজের রাতে জান্নাত ভ্রমণকালে 
হঠাৎ আমি একটি নহরের নিকট উপস্থিত হ’লাম, যার উভয় পার্শ্বে গর্ভশুন্য 
মুক্তার সম্পদ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এটা কি? 
তিনি বললেন, এটা হচ্ছে সেই কওছার, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান 
করেছেন। তার মাটি মেশকের ন্যায় সুগন্ধময়’ (বৃখারী, মিশকাত হা/৫৩৩১)। 
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প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমপরিমাণ এবং চর্তৃদিকও সমপরিমাণ । আর 
তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং তার ত্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও 
বেশি৷ যে ব্যক্তি সেখান হ’তে একবার পানি পান করবে সে আর কখনও 
পিপাসিত হবে না!’ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩২)। 
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ও আদনৈর স্বতী রা ধন হত রো তোর পানি ব্যাজ যর 
সাদা এবং দুধ মিশ্রিত মধু অপেক্ষা মিষ্টি । তার পানপাত্র আকাশের তারকার 

য় সংখ্যায় বেশি উজ্জ্বল । আর আমি আমার হাউযে অন্যান্য সম্প্রদায়কে 
আসতে তেমনিভাবে বাধা দিব, যেমনভাবে কোন ব্যক্তি তার নিজের হাউয 
হ’তে বাধা দিয়ে থাকে ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সুদ স্ন ! সেদিন 
কি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? রাসূল শ্রুন্ছ বললেন, হ্যা চিনতে পারব । 
তোমাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে, যা অন্য কোন উম্মতের থাকবে না। 
তোমরা আমার নিকট এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখ এবং হাত-পা 
ওষুর কারণে উজ্জ্বল থাকবে’ (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৩)। 
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HE AEE TE SRSA 
হাউযের নিকট পৌছব। যে ব্যক্তি আমার নিকট পৌছবে সে তার পানি পান 
করবে। আর যে একবার পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে 
না। আমার নিকট এমন কিছু লোক আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব 
এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে 
আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত, তখন 
আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা কত যে 
নতুন নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। এ কথা শুনে আমি বলব, যারা 
আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা এখান থেকে দূর 
হউক’ (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৪)। যারা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি 


করছে এবং ইবাদতের নামে নানাভাবে বিদ‘আত চালু করছে তারা কিয়ামতের 
মাঠে আল্লাহর দয়া পাবে না এবং রাসূল সুন ও তাদের জন্য শাফা*আত 
করবেন না । কাউছারের পানি পান করারও সৌভাগ্য তাদের হবে না। 
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আনাস খ্রগ্ল্চ হ’তে বর্ণিত নবী করীম শ্রন্ছ বলেছেন, ‘ক্বয়ামতের দিন 
মুমিনদেরকে হাশরের ময়দানে আটক করে রাখা হবে। এতে তারা অত্যন্ত চিন্ত 
যুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের 
কাছে কারও দ্বারা সুপারিশ করা হয় তাহ’লে হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থা 
হ’তে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা আদম (আঃ)-এর নিকট 
গিয়ে বলবে, আপনি সকল মানুষের পিতা, আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি 
করিয়েছেন এবং সমস্ত জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য 
আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদেরকে এ 
কষ্টদায়ক স্থান হ’তে মুক্তি দিয়ে প্রশান্তি দান করেন। তখন আদম (আঃ) 
বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই ৷ তখন তিনি গাছ হ’তে ফল 
খাওয়ার গোনাহের কথা স্মরণ করবেন, যা তীকে নিষেধ করা হয়েছিল । তিনি 
বলবেন, তোমরা নূহ (আঃ)-এর নিকট যাও, তিনি মানুষের জন্য পৃথিবীতে 
প্রথম নবী। অতঃপর তারা সকলেই নূহ (আঃ)-এর কাছে যাবে। তখন নূহ 
(আঃ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তার এ 
গুণাহের কথা স্বরণ করবেন, যা তিনি নিজের ছেলে (কেনান) পানিতে ডুবার 
ব্যাপারে তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আর এ প্রার্থনা তিনি না 
জানা অবস্থায় করেছিলেন। এঁ সময় তিনি বলবেন, বরং তোমরা আল্লাহর বন্ধু 
ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট যাও । নবী করীম শ্রুন্ন বলেন, তখন তারা ইবরাহীম 
(আঃ)-এর নিকট আসবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের 
উপযুক্ত নই এবং তিনি তার তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন এবং 
বলবেন, তোমরা মুসার কাছে যাও । তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে 
আল্লাহ্‌ ‘তাওরাত’ দান করেছেন, তীর সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে নৈকট্য 
দান করে রহস্যের অধিকারী করেছেন। নবী করীম স্ন বলেন, তখন তারা মুসা 
(আঃ)-এর নিকট আসবে, এঁ সময় তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের 
উপযুক্ত নই । তখন তিনি একটি লোককে হত্যার গুনাহের কথা স্মরণ করবেন, 


যা তীর হাতে ঘটেছিল । তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও । 
এসছিলেন। তিনি তীর পক্ষ থেকেই মায়ের পেটে জন্ম লাভ করেছিলেন। নবী 
করীম শ্ব বলেন, তখন তারা সকলেই ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসবে। তিনি 
বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই । তোমরা বরং মুহাম্মাদ সুন - 
এর নিকট যাও তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যার আগের ও পরের গুণাহ্‌ 
আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূল শ্ব বলেন, তারা আমার কাছে আসবে । 
তখন আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি 
প্রার্থনা করব, আমাকে তীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন 
তাকে দেখব, তখনই তার উদ্দেশ্যে সিজ্দায় পড়ে যাব। আল্লাহ যতক্ষণ 
চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা 
উঠাও আর বল, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা চাইবে 
তা দেওয়া হবে। রাসূল শুন বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার 
প্রতিপালকের প্রশংসা এমনভাবে করব, যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে 
দিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করব । এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্র দরবার হ’তে উঠে আসব এবং 
এ লোকগুলিকে জাহান্নাম হ’তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর 
আমি পুনরায় ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি 
চাইব, আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাকে দেখব, তখনই তার 
উদ্দেশ্যে সিজ্দায় পড়ে যাব। এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় 
রেখে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, আর বল, তোমার 
কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর তুমি 
প্রার্থনা কর, যা চাইবে তা দেওয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার 
প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা আমাকে তখন শিখিয়ে দিবেন। এরপর 
আমি শাফা‘'আত করব । তখন আমার জন্য লোক নির্ধারণ করা হবে। তখন 
আমি আমার প্রতিপালকের দরবার হ’তে বের হয়ে এসে নির্ধারিত লোকগুলিকে 
জাহান্নাম হ’তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বার, আমার 
প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইব । আমি যখন তাকে 
দেখব তখনই সিজদায় পড়ে যাব । আল্লাহ্র যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় 
রাখবেন তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও ৷ বল, যা বলবে তা শুনা 
হবে, সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা 


প্রার্থনা করবে তা দেওয়া হবে। রাসূল শুনহ্ন বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং 
আমার প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে 
দিবেন। তারপর আমি সুপারিশ করব । এ ব্যাপারে আল্লাহ আমার জন্য কিছু 
লোক নির্ধারণ করবেন। তখন আমি আল্লাহ্‌র দরবার হ’তে বের হয়ে আসব 
এবং জাহান্নাম হ’তে তাদেরকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অবশেষে 
কুআনে যাদের চিরজাহান্নামী ঘোষণা করা হয়েছে তারা ব্যতীত আর কেউ 
জাহান্নামে থাকবে না (বর্ণনাকারী আনাস ঝ্র্্ঃ বলেন) তারপর নবী করীম ভুল 
এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, 15১ ০% ০% এ ৩ ০5 আশা করা 
যায় আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাহ্‌মূদ নামক স্থানে পৌছাবেন। 
এবং বললেন, এটা সেই “মাক্বামে মাহমূদ’ তোমাদের নবীকে যা দেওয়ার 
ওয়াদা করা হয়েছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৩৫)। 

আবু সাঈদ খুদরী কক হ’তে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল, 
দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যা । মেঘমুক্ত দুপুরের আকাশে সূর্য দেখতে কি 
তোমাদের কষ্ট হয়? এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাদ দেখতে কি 
তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সু ! এ 
সময় চন্দ্র-সূর্য দেখতে তোমাদের যে অসুবিধা হয় ক্ব্য়ামতের দিন আল্লাহকে 
দেখতে এর চেয়ে বেশি কোন অসুবিধা হবে না । যখন ক্ন্য়ামত সংঘটিত 
হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, প্রত্যেক উম্মত যে যার ইবাদত 
করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত 
করত, তাদের একজনও বাকী থাকবে না । সকলেই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে 
পড়বে । শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদতকারী নেক্কারও গুনাহগার ছাড়া 
আর কেউ বাকী থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট আসবেন এবং 
বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক উম্মত, যে যার ইবাদত করত, 
সে তার অনুসরণ করত । তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো 
সে সব লোকদেরকে দুনিয়াতেই বর্জন করেছিলাম যখন আজকের অপেক্ষায় 
তাদের কাছে আমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা কখনও তাদের সঙ্গে 
চলিনি। আবু হুরায়রা খ্্্_এর বর্ণনায় আছে তখন তারা বলবে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের নিকট না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ 
স্থানে অপেক্ষা করব। যখন আমাদের প্রতিপালক আসবেন, তখন আমরা 


তাকে চিনতে পারব । আর আবু সাঈদ খুদ্রী কঞ্্* _এর বর্ণনায় আছে আল্লাহ্‌ 
জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালকের মধ্যে এমন কোন 
চিহ্ন আছে কি যাতে তোমরা তাকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যা । তখন 
আল্লাহ্র পায়ের নলা প্রকাশ করা হবে এবং বিশেষ আলো প্রকাশ হবে। তখন 
যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে সিজদা করত শুধু তাকেই আল্লাহ্‌ সিজ্দার 
অনুমতি দিবেন। আর যারা কারো ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য 
সিজদা করত তারা থেকে যাবে । তারা পিঠের পিছনের দিকে চিৎ হয়ে উল্টে 
পড়ে যাবে। তারপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাতানো হবে এবং 
শাফা‘আতের অনুমতি দেওয়া হবে। তখন নবী রাসূলগণ স্ব স্ব উম্মতের জন্য 
এ প্রার্থনা করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ, অনেক মুমিন এ 
পুলসিরাতের উপর দিয়ে চোখের পলকে পার হয়ে যাবে। অনেকেই বিদ্যুতের 
গতিতে পার হবে। অনেকেই বাতাসের গতিতে পার হবে। অনেকেই ঘোড়ার 
গতিতে পার হবে। আবার অনেকেই উটের গতিতে পার হবে। কেউ ছহীহ 
সালামতে বেঁচে যাবে । আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে তার দেহ 
ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। আবার কেউ খণ্ড বিখন্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। 
অবশেষে মুমিনগণ জাহান্নাম হ’তে নিস্কৃতি লাভ করবে। তারপর নবী করীম 
স্হ্ছ কসম করে বললেন, তোমাদের যে কেউ নিজের হক বা অধিকারের 
দাবিতে কত কঠোর তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট । কিন্তু মুমিনগণ তাদের 
সে সমস্ত ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর সাথে আরও অধিক ঝগড়া করবে, 
যারা তখনও জাহান্নামে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! 
এ সমস্ত লোকেরা আমাদের সাথে ছিয়াম পালন করত, ছালাত আদায় করত 
এবং হজ্জ পালন করত । সুতরাং তুমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ 
দাও। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে জাহান্নাম 
হ’তে মুক্ত করে আন। তাদের মুখের আকৃতি জাহান্নামের আগুণের প্রতি 
হারাম করা হয়েছে। এ জন্য তারা মুখ দেখে চিনতে পারবে। তখন তারা 
জাহান্নাম হ’তে অনেক লোক বের করে আনবে । তারপর বলবেন, হে 
আমাদের প্রতিপালক! এখন সেখানে আর এমন একজন লোকও নেই যাকে 
বের করার জন্য আপনি আদেশ করেছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আবার যাও 
যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন। 
এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ্‌ 
বলবেন, পুনরায় যাও যাদের অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদের 


বের করে আন । সুতরাং তাতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে 
বের করে আনবে ৷ তারপর আল্লাহ বলবেন, আবার যাও যাদের অন্তরে এক 
বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন। এবারও তারা 
বহুসংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে এবং বলবে, হে 
আমাদের প্রতিপালক! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকে আমরা জাহান্নামে রেখে 
আসিনি। তখন আল্লাহ বলবেন, ফেরেশৃতাগণ, নবীগণ এবং মুমিনগণ 
সকলেই শাফা‘'আত করেছেন, এখন আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ 
বাকী নেই । এ বলে তিনি মুষ্টি ভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম থেকে 
বের করবেন যারা কখনও কোন নেক কাজ করে নি, যারা জ্বলে-পুড়ে কাল 
কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে একটি নহরে ঢেলে 
দেওয়া হবে, যার নাম হ’ল নহরে হায়াত । এতে তারা স্রোতের ধারে 
উঠবে তখন তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত চকচকে হয়ে । 
তাদের কাধে সীল মোহর থাকবে জান্নাতীরা তাদের দেখে বলবে এরা পরম 
অথচ তারা পূর্বে কোন আমল বা কোন কল্যাণের কাজ করেনি। অতঃপর 
তাদেরকে বলা হবে এ জান্নাতে তোমরা যা দেখছ তা তোমাদেরকে দেওয়া 
হ’ল এর সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরও দেওয়া হ’ল (বুখারী মুসলিম মিশকাত 
হা/৫৩৪১) | মুমিনগণের সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক মানুষকে জান্নাতে 
দিবেন। এ ছাড়াও আল্লাহ অঞ্জলী ভরে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে 
জান্নাতে দিবেন। আর এটাও তার বিশেষ দয়া । 

আবু হুরায়রা খ্গ+ হ’তে বর্ণিত । লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল 
সরু হ ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? 
অতঃপর আবু হুরায়রা ক হাদীছের বাকী অংশ আবু সা’ঈদ খুদ্রী কর্ড এর 
বর্ণিত হাদীছের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু হুরায়রা ক্ল ‘আল্লাহ্র 
পায়ের নলা প্রকাশ করবেন’ এ কথাটি উল্লেখ করেন নি। আর রাসূল সু 
বলেছেন, জাহান্নামের উপর পুলসিরাত পাতা হবে। সে সময় রাসূলগণের মধ্যে 
আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হব। সেদিন পুলসিরাত 
পার হওয়ার সময় রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবেন না। আর রাসূলগণ 
শুধু বলবেন, সাল্লেম সাল্লেম, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ, হে আল্লাহ! নিরাপদে 


রাখ। আর জাহান্নামের মধ্যে সাদানের কাটার ন্যায় আং্টা থাকবে, সেগুলি 
সাদানের কীটার মত তবে সেগুলি কত বড় তা আল্লাহই ভাল জানেন। এ 
আং্টাগুলি মানুষকে তার আমল অনুপাতে আকড়িয়ে ধরবে । সুতরাং কিছু লোক 
নিজ আমলের কারণে ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক টুকরা টুকরা হয়ে যাবে, পরে 
আবার নাজাত পাবে। অবশেষে যখন আল্লাহ বিচার শেষ করবেন, নিজের 
বিশেষ দয়া দ্বারা কিছু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, 
আর যারা স্বাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই । তখন আল্লাহ্‌ 
ফেরেশ্তাদের আদেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছে 
তাদেরকে জাহান্নাম হ’তে বের করে আন। তখন তারা এঁ সমস্ত লোকদের 
কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন এবং জাহান্নাম থেকে বের করে 


জাহান্নামের আগুন গোটা দেহটি জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। সুতরাং তাদেরকে 
এমন আগুনদঞ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম হ’তে বের করা হবে যে, তারা একেবারে 
কালো কয়লা হয়েছে। তখন তাদের উপর হায়াত দান করা পানি ঢেলে দেওয়া 
হবে। এতে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমন কোন বীজ পানির 
স্বোতের ধারে সজীব হয়ে উঠে। সে সময় জাহান্নাম হ’তে সর্বশেষ জান্নাতে 
প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থেকে যাবে, যার মুখ হবে 
জাহান্নামের দিকে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জাহান্নামের দিক হ’তে 
আমার মুখখানা ফিরিয়ে দেন। কারণ জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে 
অত্যাধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং তার অগ্নিশিখা আমাকে দঞ্ধ করে ফেলছে। তখন 
আল্লাহ বলবেন, তুমি যা চাচ্ছ তা দিলে আর অন্য কিছু চাইবে কি? তখন সে 
বলবে, তোমার সম্মানের কসম করে বলছি, আমি আর কিছুই চাইব না। আর 
সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তার মুখকে 
জাহান্নামের দিক হ’তে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে 
এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ যতক্ষণ চুপ 
রাখতে চাইবেন ততক্ষণ চুপ থাকবে । তারপর বলবে, হে আমার প্রতিপালক! 
আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাও। এ কথা শুনে আল্লাহ বলেন, তুমি 
কি ওয়াদা ও প্রশ্রি্তি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তাছাড়া কখনও আর 
অন্য কিছু চাইবে না। তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে 
তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য কর না। তখন আল্লাহ বলবেন, 


আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সমস্ত কিছু দেওয়া হয় তাহলে কি অন্য আর কিছু 
চাইবে? সে বলবে, না। তোমার সম্মানের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই 
চাইব না। সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন তাকে 
জান্নাতের দরজার কাছে নিয়ে আসা হবে। তখন সে তার মধ্যকার আরাম- 
আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ যতক্ষণ চুপ রাখতে 
চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে । অতঃপর সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! 
আমাকে জার্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আফসোস হে 
আদম সন্তান! তুমি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী। তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি 
দাওনি যে, আমি যা কিছু দিব তা ছাড়া অন্য আর কিছু চাইবে না? তখন সে 
বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে 
দুর্ভাগ্য কর না। এ বলে সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে । এমনকি 
তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ হেসে উঠবেন। যখন তিনি হেসে ফেলবেন তখন 
তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার চাও তোমার যা চাওয়ার 
আছে । তখন সে আল্লাহ্র কাছে মন খুলে চাইবে । এমনকি যখন তার আকাংখা 
শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও ওটা চাও । 
এমনকি সে আকাংখাও যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ বলবেন, এ সমস্ত 
কিছুই তোমাকে দেওয়া হ’ল। আবু সা‘ঈদ খুদরী খল -এর বর্ণনায় আছে- 
আল্লাহ বলবেন, যাও তোমাকে এ সমস্ত কিছু তো দিলামই এর সঙ্গে আরও দশ 
গুণ পরিমাণও দিলাম (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৩) । 

ইবনে মাস্‌’উদঞ্চ+ বলেন, নবী করীম স্ুন্থ বলেছেন, সর্বশেষ ব্যক্তি যে, 
জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হ’তে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, 
একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে, আর একবার আগুন তাকে ঝলসিয়ে 
দিবে। অতঃপর যখন সে এ অবস্থায় জাহান্নামের সীমানা পার হয়ে আসবে, 
তখন সে জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান 
প্রতিপালক, যিনি আমাকে তা থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পরের কোন 
ব্যক্তিকেই দান করেননি । অতঃপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। 
তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এ গাছটির কাছে পৌছিয়ে 
দাও যাতে আমি তার নীচে ছায়া অর্জন করি এবং তার ঝরণা হ’তে পানি পান 
করি। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে তা প্রদান 


করি তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি আর কিছু চাইব না। সে আল্লাহ্‌র সাথে এ অঙ্গীকারও 
করবে যে, সে উহা ব্যতীত অন্য কিছুই চাইবে না। অথচ তার অধৈর্য ও 
অস্থিরতা দেখে আল্লাহ তাআলা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনের ইচ্ছা 
পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌছিয়ে দিবেন। সে তার ছায়া 
উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে । অতঃপর আরেক গাছ প্রকাশ পাবে, যা 
প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম। তখন সে বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে এঁ গাছটির 
নিচে করে দাও । যেন আমি সেখানে ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং তার 
ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি। আমি এ ছাড়া অন্য আর কিছু তোমার কাছে চইব 
না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ 
ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি এ ছাড়া আর কিছুই 
চাইবে না? আল্লাহ আরো বলবেন, এমনও তো হ’তে পারে যদি আমি তোমাকে 
তার নিকটে পৌছিয়ে দেই তখন তুমি অন্য আর কিছু চেয়ে বসবে । তখন সে এ 
প্রতিশ্রুতি দিবে যে, তা ব্যতীত আর কিছুই চাইবে না। আল্লাহ তাকে অপারক 
মনে করবেন। কেননা তিনি ভালভাবে অবগত আছেন ওখানে যাওয়ার পর সে 
যা কিছু দেখতে পাবে তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না । অবশেষে আল্লাহ্‌ 
তাকে তার নিকটবর্তী করে দিবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে 
এবং পানি পান করবে। অতঃপর জান্নাতের দরজার নিকটে এমন একটি গাছ 
প্রকাশ করবেন যা প্রথম দু*টি অপেক্ষা উত্তম । তা দেখে সে বলবে, হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে এ গাছটির নিকটে পৌছিয়ে দিন, যাতে আমি তার ছায়া 
ভোগ করতে পারি এবং তার পানি পান করতে পারি। এছাড়া তোমার কাছে 
আর কিছুই চাইব না। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার 
সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তুমি তা ছাড়া আর 
কিছু চাইবে না। সে বলবে, হ্যা, ওয়াদা তো করেছিলাম, তবে হে আমার 
প্রতিপালক! আমার এ আশা পূরণ করে দাও এরপর আমি তোমার কাছে আর 
কিছুই চাইব না । আল্লাহ তাকে অপারক জানবেন। কেননা তিনি জানেন এযা 
কিছু দেখতে পাবে তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। তখন তাকে তার 
নিকটে করে দেওয়া হবে । যখন সে গাছটির নিকটে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ 
শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার নিকট তোমার 


চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সম্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে 
দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং তার সঙ্গে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে 
প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি গোটা পৃথিবীর 
প্রতিপালক, তুমি আমার সাথে ঠাষ্টা করছ। এ কথা বলার পর ইবনে মাস্‌‘উদ 
লক হাসলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, 
আমার হাসার কারণ কি? অষন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো আপনি 
কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রাসুল শ্র্ছ হেসেছিলেন। তখন ছাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কি জিনিস আপনাকে হাসাল? নবী 
করীম শ্লুন্ছ বললেন, যখন এ লোকটি বলল, আপিনি গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক 
হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন স্বয়ং আল্লাহ হেসে ফেললেন এবং 
বললেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; বরং আমি যা ইচ্ছা করি তা 
করতে সক্ষম৷ মুসলিম গ্রন্থের অন্য বর্ণনায় আবু সাঈদ খুদরী খলক হ’তে 
বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র উক্তি ‘হে আদম সন্তান! কখন তোমার চাহিদা হ’তে 
রেহাই পাব’ এখান থেকে শেষ পর্যন্ত হাদীছের অংশটি তিনি বর্ণনা করেননি। 
অবশ্য এ কথাগুলি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে বলবেন, তুমি 
আমার কাছে এটা চাও ওটা চাও । অবশেষে যখন তার আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে 
তখন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমার চাহিদা মত এটা তো তোমাকে দিলামই 
অনুরূপ আরো দশগুণ প্রদান করলাম । রাসূল স্ন বলেছেন, সে জান্নাতে তার 
ঘরে প্রবেশ করবে এবং সঙ্গে প্রবেশ করবে হুরগণ হ’তে তার দু’জন স্ত্রীও । 
তখন হুরদ্বয় বলবে সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমাদের 
জন্য জীবিত করেছেন এবং আমাদেরকে তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। নবী 
করীম স্রুহ্ছ বললেন, তখন লোকটি বলবে আমাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে এ 
পরিমাণ আর কাউকে দেওয়া হয়নি (মলসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪৪)। অত্র হাদীছের 
বিবরণ ক্ন্য়ামতের মাঠের, না পরের তা বুঝা যায় না । 


জান্নাতের বিবরণ 
মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ওরা, যারা মরণের পর জান্নাত লাভ 
করবে। আর সবচেয়ে হতভাগ্য ওরাই, যারা মরণের পর জাহান্নামে যাবে। 
জান্নাত এক অনাবিল শান্তির জায়গা ৷ জান্নাতের শান্তির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া 
মানুষের সাধ্যের বাহিরে। তাই জান্নাতের কিছু নমুনা সহ আনুসঙ্গিক 
বিষয়াদিও বর্ণনা পেশ করা হ’ল। 
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আবু হুরায়রা ক্র বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, কোন মানুষ সাতবার জাহান্নাম 
হ’তে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার 
ওমক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে। আপনি তাকে 
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট সাতবার 
জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার ওমক 


বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান 
AS LB 


0 Sb lh ob JEG EO el < 


or ml ll 
আনাস ইবনে মালেক করল NE বলেছেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর নিকট তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি 
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ চায়, তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ দাও (ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, প্রত্যেকের উচিত দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া 
এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়া । জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ’তে 
পারে 5,4 ২5 ০৮.1 5140 ‘হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস 
দান কর’ । আর জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ’তে পারে 
14 (2 5:2 4 ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও । 
জান্নাতীদের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন, 
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‘তাদের জন্যই রয়েছে নির্ধারিত রু্যী ফল-মূল এবং তারা সম্মানিত । তাদের 
জন্য রয়েছে নেয়ামতের বাগান সমূহ তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন 
থাকবে। তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র । তা হবে 
কোন ক্ষতি হবে না এবং তাদের জ্ঞান বুদ্ধিও নষ্ট হবে না। তাদের নিকট দৃষ্টি 
রক্ষণকারী সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ থাকবে। তারা এমন স্বচ্ছ যেমন 
ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্তি’ (ছাফফাত ৪১-৪৯)। জান্নাতে মানুষের জন্য 
রুধী রয়েছে। তাদের জন্য ফল বাগান রয়েছে। তারা হুরদের নিয়ে মুখোমুখি 
উঁচু আসনে বসে থাকবে তাদের সামনে উৎকৃষ্টমানের শরাব পরিবেশন করা 
হবে। তাতে বিবেকের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের উপভোগের জন্য হরিণ 
নয়না সুদর্শনা নারীগণ থাকবেন। তারা এত সচ্ছ ও নরম যেমন ডিমের 
খোসার নীচে লুকানো ঝিল্তি 
LE ALL Ls 
ঘুরতে থাকবে তাদের জন্য নিযুক্ত সেবক বালক’ GSE Ts 
বলেন, SE Ip Es 6 by Ss ১০, ১৫৮ ৬,/, “তাদের 
তেরার ডানা বরাতে বকর এনন তর ছা যারা জব অয বালকই খাকিরে। 
তোমরা তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা বলেই মনে করবে’ (দাহর ১৯)। 
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, 
SACLE CE a 
EO 


‘তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে 
দেওয়া হবে। তাদের সামনে সোনার থালা ও পানপাত্রসমূহ পরিবেশন করা 


হবে এবং মন ভুলানো ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তকারী জিনিস সমূহ সেখানে থাকবে । 
তাদেরকে বলা হবে এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাক । তোমরা পৃথিবীতে 
যে নেক আমল করেছিলে সে সব আমলের দরুন তোমরা এ জান্নাতের 
উত্তরাধিকারী হয়েছ । তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল-ফলাদী রয়েছে যা 
TA HELO URL Sed, 
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মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো 
এই যে, তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝরণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এমন 
দুধের ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে যার স্বাদ ও বর্ণ কখনও বিকৃত হবে না। 
এমন পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও 
সুপেয় হবে। আর এমন মধুর ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে, যা অতীব স্বচ্ছ ও 
পরিচ্ছন্ন। সেখানে তাদের সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা’ (মুহাম্মাদ ১৫) । আল্লাহ আরো বলেন, 
NPE IEE Ue OU U5 OES 4 AE OE LY 
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‘আর যারা আপন প্রতিপালকের সামনে আসার ব্যাপারে ভয় পোষণ করে 
তাদের প্রত্যেকের জন্যই দু'টি করে বাগান রয়েছে’ (রহমান ৪৭)। উভয় 
বাগানই সবুজ-সতেজ ডাল-পালায় পরিপূর্ণ (রহমান ৪৯)। দু'টি বাগানেই 
ঝর্ণাধারা সদাসর্বদা প্রবাহমান রয়েছে (রহমান ৫১)। উভয় বাগানের 
ফলসমূহের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে (রহমান ৫২) । আল্লাহ আরো বলেন, 
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‘জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আবরণ মোটা 
রেশমের তৈরী হবে আর বাগানের ডাল-পালা ঝুঁকে নুয়ে থাকবে (রহমান ৫৪)। এ 
অফুরন্ত নিয়ামত সমূহের মধ্যে লজ্জাবনত নয়না ললনারাও থাকবে । তাদেরকে 
এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্রবিন স্পর্শ করেনি (রহমান ৫৬) । তারা 
এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মণি-মুক্তা (রহমান ৫৮)। জান্নাতী লোকদের 
পূর্ববর্তী দু*টি বাগান ছাড়াও আরও দু'টি বাগান দেওয়া হবে, যা হবে ঘন- 
সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ । দু*’টি বাগানে দু'টি উৎক্ষিপ্তমান ঝর্ণাধারা 
থাকবে (রহমান ৬৬) তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। এসব 
নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে স্বচরিত্রের অধিকারী সুদর্শনা স্ত্রীগণ (রহমান ৭০) । 
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তাবুসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত থাকবে বড় চোখবিশিষ্ট শ্বেত সুন্দরী নারীগণ । 
তাদেরকে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি (রহমান ৭৪) । তারা অস্বাভাবিক 
উৎকৃষ্টমানের উত্তম সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুসজ্জিত শয্যায় হেলান দিয়ে 
অবস্থান করবে (রহমান ৭৭) । 
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‘আল্লাহভীরু লোকেরা দুশ্চিন্তা ও ভয়ভীতি মুক্ত নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে 
থাকবে। তা হবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গা । চিকন রেশম 
ও মুখমলের পোশক পরে সামনা-সামনি আসীন হবে। এটাই হবে তাদের 
জীকজমকের অবস্থা ৷ সুন্দরী রুপসী হরিণ নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী করে 
দিবে’ (দুখান ৫১-৫৪) । 
et nh Ar 0 OE “ lm ee 
Eo ERS BES AEE Ee SOE EAE TG G9 BS 4 Hf 
Oy 72 oe 5 Uy 055 Uy ps SF LAl Im rE hls AFL 
SAE LE DLE AU IE SE TA I OER EL ES 


SS Fe Se. A PVE Pe SAG ড a OR. #1 i ‘lo A) ও 0 Bd 
Lol dl ool GUL CUS WS UL CSE UG xl gd Ol 
RE NER 2 RG Jee 5 A Lin IE 0 0200 oe 8 “a 
CS 5৬০ oI sles 293 2 2 22 ete) 2 2 JSS rl 
0 ্‌ ডু LG a Ee Et f Bas br HSE 0 0 se 4 Lr 
Ue HS As LES AEST Ul 13a 9 yas Us IE bial 

ul 


‘আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো সব ব্যাপারেই অগ্রবর্তী থাকবে। তারাই তো 
সান্নিধ্য লাভকারী লোক । তারা নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস 
করবে। পূর্ববতী লোকদের মধ্যে বেশিসংখ্যক আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে 
কমসংখ্যক, তারা মণিমুক্তা খচিত আসন সমূহের উপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি 
হয়ে বসে থাকবে । চির কিশোরীগণ তাদের সামনে প্রবাহমান ঝর্ণার সুরায় 
ভরা পানপাত্র পরিবেশন করবে। হাতলধারী বড় বড় সুরাভাণ্ড, হাতলবিহীন 
পানপাত্র নিয়ে দৌড়া দৌড়ি করতে থাকবে। এসব পানীয় পান করে তাদের 
মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক বুদ্ধিও লোপ পাবে না। আর চির কিশোরীগণ 
তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে। যেন ইচ্ছামত 
নিতে পারে। আর তাদের জন্য সুন্দর চক্ষুধারী নারীগণও থাকবে। তারা 
লুকিয়ে রাখা মুক্তার মত সুশ্রী, সুন্দরী হবে। এসব কিছু তাদের সেই আমলের 
শুভ প্রতিফল যা তারা দুনিয়ার জীবনে করেছিল । তারা সেখানে কোন বাজে 
কথা বা পাপের কথা শুনতে পাবে না । যা কথা হবে তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ 
হবে। আর ডান বাহুর লোকেরা, ডান বাহুর লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর 
কি বলা যায়। তাদের জন্য থাকবে কাটাবিহীন কুল বৃক্ষসমূহ, থরে থরে 
সাজানো কলা সমূহ, বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর 
প্রচুর পরিমাণে ফল থাকবে। যা কোনদিন শেষ হবে না, খেতে কোন বাধা 
বিপত্তি ঘটবে না। তারা উচ্চ আসনসমূহে সমাসীন থাকবে। তাদের স্ত্রীগণকে 
আমি বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে কুমারী করে 
দিব । তারা নিজেরদের স্বামীদের প্রতি থাকবে আসক্ত । আর তারা বয়সে 
সবাই সমান হবে’ (ওয়াক্য়া ১০-৩৭)। (5) শব্দটি মহিলাদের অতীব উত্তম 
নারীসুলভ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ এমন সব 
মহিলাকে বুঝাই যারা নারীত্বে উত্তম, উন্নৃতমান, শুভ আচার-আচরণ মিষ্ট-ভদর 
কথা-বার্তা ও নারীসূলভ প্রেম-ভালবাসা ও হৃদয়াবেগে ভরপুর । যারা 


নিজেদের স্বামীগণকে মন-প্রাণ দিয়ে পেতে চায়, কামনা করে, ভালবাসে এবং 
তাদের স্বামীরাও তাদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমিক । 
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‘আল্লাহ তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান 
করবেন। সেখানে তারা তাদের উচ্চ আসন সমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তারা 
সেখানে সুর্যের তাপ পাবে না, শীতের প্রকোপও অনুভব করবে না। জান্নাতের 
তারা ইচ্ছামত তা পাড়তে পারবে। তাদের সামনে রোপ্য নির্মিত পাত্র ও কাচের 
পিয়ালা পরিবেশন করানো হবে। সে কাচ পাত্র ও রৌপ্য জাতীয় হবে। আর সে 
পানপাত্র গুলি জান্নাতের সেবক চির বালকেরা পরিমাণমত ভর্তি করে রাখবে। 
তাদেরকে সেখানে এমন সুরা পাত্র পরিবেশন করানো হবে, যাতে শুকনা আদার 
সংমিশ্রণ থাকবে। এ হবে জান্নাতের একটি ঝর্ণা যাকে সালসাবীলও বলা হয়। 
তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক ছুটা-ছুটি করতে থাকবে, যারা চিরকালই 
বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া 
মুক্তা। তোমরা সেখানে যেদিকেই দেখবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত দেখতে 
পাবে। দেখতে পাবে এক বিরাট সম্বাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম, তাদের উপর চিকন 
রেশমের সবুজ পোশক এবং মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রোৌপ্যের 
কংকন পরানো হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক পবিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব 
পান করাবেন’ (দাহর ১২-২১) । 
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‘নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটি সাফল্যের স্থান এবং বাগ- 
বাগিচা, আংগুর, সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ এবং উচ্ছাসিত পানপাত্রও। সেখানে 
তারা কোন অসার অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না’ (নাবা ৩১-৩৫) । 
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“নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। উচ্চ আসনে 
সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী অবলকন করবে। তাদের মুখে তোমরা স্বাচ্ছন্দ 
দেখতে পাবে। তাদেরকে মুখরোচক উৎকৃষ্ট মানের শরাব পান করতে দেওয়া 
হবে। তার উপর মিশক এর মোহর লাগানো থাকবে। যে সব লোক অন্যদের 
উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হ’তে চায় তারা যেন এই জিনিসটি লাভের 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হ’তে চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে, 
এটা একটা ঝর্ণা, নৈকট্য লাভকারী লোকেরা এ শরাব পান করবে’ 
(ম্ুৃতাফফিফিন ২২-২৮) । 
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‘সেদিন কতিপয় লোকের মুখ উজ্জ্বল ঝকঝকে হবে, তারা নিজেদের চেষ্টা- 
সাধনার জন্য সম্তুষ্টচিত্ত হবে। সুউচ্চ মর্যদা সম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। 
সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না। সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান 
থাকবে । সমুন্নত আসনসমূহ থাকবে। পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত থাকবে। গির্দা 
বালিশ সমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং সুদৃশ্য মখমলের বিছানা পাতানো থাকবে’ 
(গাশিয়াহ ৮-১৬) । 
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আবু হুরায়রা + বলেন, রাসূল স্রহ্ন বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 


আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা 
কখনও কোন চক্ষু দেখেনি কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তর কখনও 


কল্পনাও করেনি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হ/৫৩৭১)। অত্র হাদীছের স্পষ্ট 
বিবরণ দেওয়া খুব কঠিন। কারণ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মানুষের ভোগ- 
বিলাস আরাম-আয়েশের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করেছেন যা মানুষের চোখ 
কোন দিন দেখেনি অথচ মানুষ পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছে । মানুষের কান 
কোনদিন শুনেনি। অথচ মানুষের কান অনেক নতুন পুরাতন রাজাধিরাজের 
ভোগ-বিলাসের কাহীনী শুনেছে। মানুষের অন্তর কোনদিন পরিকল্পনা করে 
নি। অথচ মানুষের অন্তরে অনেক কিছুই পরিকল্পনা হয়। জান্নাত এ সকল 
পরিকল্পনার চেয়েও ভিন্ন । 
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আবু হুরায়রা খ্্্+ বলেন, রাসূল সহন বলেছেন, ‘জান্নাতে একটি চাবুকের 
সমপরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম’ 
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭২)। জান্নাতের সাথে পৃথিবীর আসলেই কোন 
তুলনা হয় না। 
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আনাস গ্রল্ বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, আল্লাহ্র পথে এক সকাল এক 
সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ হ’তে উত্তম ৷ যদি জান্নাতের কোন 
নারী পৃথিবীতে উঁকি দেয় তবে গোটা পৃথিবী তার রূপের ছটায় আলোকিত 
হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে পরিণত 
হবে। এমনকি জান্নাতের নারীদের মাথার ওড়না গোটা দুনিয়া ও তার সব 


কিছুর চেয়ে উত্তম (বৃখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৪)। জান্নাতের কোন কিছুর 
সাথে পৃথিবীর কোন বস্তুর তুলনা চলে না। তাই নবী করীম শ্লু্ছ ইহকাল ও 
পরকালের তুলনা পেশ করে বলেন, 
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মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ খঞ্ঃ বলেন, আমি রাসূল শু -কে বলতে শুনেছি 
আল্লাহ্র কসম! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ’ল যেমন তোমাদের 
কেউ সাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙ্গুল ডুবানোর পর লক্ষ্য করে দেখুক 
আঙ্গুল কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসল (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬)। অত্র 
হাদীছে বুঝানো হয়েছে আঙ্গুলের পানি এবং সাগরের পানি কম-বেশী হওয়ার 
ব্যাপারে তুলনা যেমন ইহকাল ও জান্নাতের তুলনা তেমন । 
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জাবির খ্ঞ্গ+ হ’তে বর্ণিত, রাসুল স্ন একটি কানকাটা ছোট মরা ছাগলের পাশ 
দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমাদের এমন কেউ আছে যে, ছাগলটি এক 
দিরহামের বিনিময়ে নিতে পসন্দ করে। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা তো কোন 
কিছুর বিনিময়েই নিতে পসন্দ করি না। তখন নবী করীম স্ুন্ন বললেন, আল্লাহ্র 
কসম! তোমাদের কাছে এ মরা কানকাটা বাচ্চা ছাগলটি যত তুচ্ছ দুনিয়া 
আল্লাহ্র কাছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি তুচ্ছ (মুসলিম, মিশকাত হ/৪৯৩০)। 
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সাহ্‌ল ইবনে সা‘দ ক বলেন, রাসূল সর বলেছেন, ‘যদি দুনিয়ার মূল্য 
আল্লাহ্র কাছে মাছির একটি পাখার সমমূল্য হত, তা‘হলে তিনি কোন 
কাফিরকে এক ঢোকও পানি পান করতে দিতেন না’ (আহমাদ, মিশকাত 
হা/৪৯৫০)। পৃথিবীর মূল্য একটি কানকাটা মরা বাচ্চা ছাগলের সমান নয়, 
আঙ্গুলের এক ফোটা পানির সমানও নয়, এমন কি একটি মাছির পাখার সমানও 
নয়। যা উপরের হাদীছগুলো প্রমাণ করে। অতএব, আল্লাহর কাছে পৃথিবীর 
কোন মূল্য নেই যাকে আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্য দিয়েছি। অথচ 
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মাইল । অন্য বর্ণনায় আছে তার দৈর্ঘ্যতা ষাট মাইল । তার প্রত্যেক কোণে 
জান্নাতীরা থাকবে। এক কোণের লোক অপর কোণের লোককে দেখতে পাবে 
না। ঈমানদারগণ তাদের নিকট যাতায়াত করবে। দু'টি জান্নাত হবে রূপার । 
তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সব কিছু হবে রূপার এবং অপর দুটি জান্নাত 
হবে সোনার তার পানপাত্র ও ভিতরে সব কিছু হবে সোনার (বুখারী, মুসলিম, 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৩৭৫)। 


Fd re Sd GALS 2 do 3 IS U8 0 I a Ls 
CRUE 
আবু হুরায়রা ক্ঞ্্+ বলেন, রাসূল স্র্ছ বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বড় 
গাছ আছে, যদি কোন সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বছর ভ্রমণ করে তবুও 
তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি 
ধনুকের সমপরিমাণ জায়গাটাও সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়ে উত্তম 
(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৪)। হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতের 
ধনুকের সমপরিমাণ জায়গা গোটা পৃথিবীর চেয়ে উত্তম । 
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ওবাদা ইবনে ছমেত খ্র্্ঃ বলেন, রাসূল শুন বলেছেন, জান্নাতের স্তর হবে 
একশতটি ৷ প্রত্যেক দু’স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও জমিনের 
দূরত্বের সমান । জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সবচেয়ে উপরে । সেখান 


থেকে প্রবাহিত রয়েছে চারটি ঝরণাধারা এবং তার উপর আল্লাহ্র আরশ । 
সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহ্র কাছে চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে (বুখারী, 


মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৬)। অত্র হাদীছে যে চারটি ঝরণার কথা 
রয়েছে তা পানি, মধু, দুধ ও শরবের ঝরণা হ’তে পারে। 
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আনাস ক্ল বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে। 
প্রত্যেক জুম‘আর দিন জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক 
থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সে বাতাস তাদের মুখে ও পোশাকে সুগন্ধি 
নিক্ষেপ করবে। ফলে তাদের রূপ আরও বেশি হয়ে যাবে। অতঃপর তারা 
যখন বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজের স্ত্রীদের কাছে যাবে তখন স্ত্রীগণ 
তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আপনারা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি 
ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছেন। এর উত্তরে তারা বলবে আল্লাহর কসম! 
আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে (মুসলিম,বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হ/৫৩৭৭)। 
অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে বাজার থাকবে জার্নাতীরা 
জুম’আর দিন বাজারে যাবে। বাজারে কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে না। সেখানে 
গেলে জান্নাতীদের রূপ বৃদ্ধি পাবে। এ সময় তাদের স্ত্রীগণ যারা বাড়ীতে 
আছে তাদেরও রূপ বেশি হয়ে যাবে। 
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আবু হুরায়রা ক্ল বলেন, রাসূল সুন বলেছেন, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ 
করবে, তারা ১৫ দিনে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর রূপ ধারণ করে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা হবে আকাশের 
তারকার ন্যায় ঝকঝকে ৷ জার্নাতীদের সকলের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় 
হবে। তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকবে না এবং হিংসা বিদ্বেষও থাকবে না। 
তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ হুরদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে স্ত্রী 
থাকবে। বেশি সুন্দরী হওয়ার দরুন তাদের হাড় ও গোশতের উপর হ’তে নলার 
ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনায় রত 
থাকবে। তারা কখনও অসুস্থ হবে না। তাদের পেশাব হবে না। তাদের 
পায়খানার প্রয়োজন হবে না। তারা থুথু ফেলবে না । তাদের নাক দিয়ে শ্রেষ্যা 
বের হবে না। তাদের ব্যবহারিক পাত্র সমূহ হবে সোনা-রূপার। তাদের চিরনী 
হবে স্বর্ণের এবং তাদের সুগন্ধির জ্বালানী হবে আগরের ৷ তাদের গায়ের ঘাম হবে 
কন্তরীর মত সুগন্ধি । তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায় । শারীরিক গঠন হবে 
তাদের পিতা আদম (আঃ)-এর মত, উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা হবে (বুখারী, মুসলিম, 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৮)। 

অত্র হাদীছে বুঝা গেল, যারা সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা 
সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হবে। মানুষের মধ্যে কোন মতবিরোধ কোন হিংসা 
বিদ্বেষ থাকবে না । অন্যের তুলনায় বিশেষ মর্যদা সম্পূর্ণ দু‘জন স্ত্রী থাকবে। 
তারা খুব বেশি সুন্দরী হবে। এ জন্য তাদের পায়ের নলার ভিতরের মজ্জা 
দেখা যাবে। তাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না । তাদের মুখে থুথু 
আসবে না, তাদের নাকে শিকনি আসবে না। সেই জান্নাতের পাত্রসমূহ হবে 
সোনা-রূপার ৷ সুগন্ধি জ্বালানী হবে এক ধরনের আগরবাতি ৷ শরীরের ঘামের 
গন্ধ হবে কন্তরীর মত সুগন্ধি । সকলের স্বভাব ও আচার আচরণ হবে একই । 
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জাবের ক্ল বলেন, রাসূল সুন বলেছেন, জান্নাতীরা সেখানে খাবে, পান 
করবে। কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না, মল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক 


হ’তে শিকনীও বের হবে না । ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন তাহলে তাদের 
এসব খাদ্যের পরিণতি কি হবে? নবী করীম শ্লুন্ন বললেন, ঢেকুর এবং 


মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্র তাসবীহ্‌ ও তার 
প্রশংসা এমনভাবে তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-নিঃশ্বাস 
অবিরাম চলছে (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭৯)। অত্র হাদীছে প্রমাণিত 
হয় যে, তারা জান্নাতে খাবে ও পান করবে কিন্তু পেশাব পায়খানার প্রয়োজন 
হবে না । কারণ সেগুলি ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে। আর শ্বাস- 
প্রশ্বাস যেমন নিজ গতিতে চলে। এ জন্য কোন চিন্তা ভাবনা বা কোন 
পরিকল্পনা লাগে না তেমনি জান্নাতীদের মুখে সর্বদা তাসবীহ্‌ চলতে থাকবে । 
তাসবীহ্‌ পাঠের জন্য কোন চেষ্টা করা লাগবে না। 
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আবু হুরায়রা খঞ্ু* বলেন, রাসুল সু বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ 
করবে সে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে, ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকবে। কোন প্রকার 
দুশ্চিন্তা ও দু্ভবিনা তাকে পাবে না। পোশাক পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে 
না। আর তার যৌবন কাল কখনও শেষ হবে না (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৫৩৮০) ৷ প্রথমে বলা হয়েছে জান্নাত যে কি আরাম আয়েশের জায়গা তার 
বিবরণ দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন অত্র হাদীছে বলা হ’ল জান্নাত 
এক চির সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশের জায়গা । যেখানে কোনদিন দুশ্চিন্তা 
ও দুর্ভাবনার চিহ্ন আসবে না। পোশাক কোনদিন পুরাতন বা ময়লা হবে না, 
যৌবনও কোনদিন শেষ হবেনা । 
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আবু সাঈদ খুদ্রী ও আবু হুরায়রা ফচ বলেন, রাসূল সুদ বলেছেন, জান্নাতীগণ 
জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা চিরদিন 
সুস্থ থাকবে আর কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে আর 
কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে আর কোনদিন বৃদ্ধ 


হবেনা তোমরা চিরদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দে ও আরাম-আয়েশে থাকবে, কখনও হতাশা 
ও দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না (ম্ল্সলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৩৮১)। 
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আবু সাঈদ RA রাসূল সু বলেছেন, নিশ্চয়ই জন্নাভৰাসীগণ 
তাদের উর্ধের বালাখানার বাসীন্দাগণকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমনভাবে 
তোমরা আকাশের পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে একটি তারা দেখতে পাও । 
তাদের মধ্যে মর্যদার পার্থক্যের কারণে এরূপ হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে 
আল্লাহর রাসুল সর ! সে স্থান তো হবে নবীগণের, অন্যেরা তো সেখানে পৌছতে 
পারবে না । রাসূল স্ুহ্ু বললেন, না; বরং সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে, যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণের সত্যতা 
স্বীকার করবে তারাও সেখানে পৌছতে সক্ষম হবে (যলসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৫৩৮২) । জান্নাতে মানুষের মর্যদার খুব তারতম্য হবে । যমীন ও তারকার যেমন 
একটা অপরটা থেকে নীচে ও উপরে রয়েছে, তেমন জার্নাতীদের মান-মর্যাদার 
পাৰ্থক্য হবে। তবে অসম্মানিত হবেনা । 
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আবু সাঈদ EE EES lr 
লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তখন তারা বলবেন, “আমরা 
উপস্থিত । সৌভাগ্য তোমার নিকট থেকেই অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ 
তোমারই হাতে ৷” তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবেন, 
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না আপনিই তো আমাদের 
এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেও দান 
করেন নি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম জিনিস 


তোমাদেরকে দান করব না? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে 
উত্তম কি হ’তে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার 
সন্তুষ্টি দান করছি, এরপর থেকে আমি আর কখনও অসন্তুষ্ট হব না (বুখারী, 
মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/৫৩৮৪)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 
জান্নাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সবচেয়ে উত্তম জিনিস । আর তা হচ্ছে আল্লাহ নিজেই 
বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হ’লাম, আর কোনদিন অসন্তুষ্ট হবনা। 
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আবু হুরায়রা খল হ’তে বর্ণিত, রাসূল শ্রম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি জান্নাতে সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের হবে, তাকে বলা হবে তুমি তোমার 
আশা-আকাজ্ঞকা প্রকাশ কর। তখন সে তার আশা-আকাজ্কা ব্যক্ত করবে 
আরও আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে অর্থাৎ বারবার অনেক অনেক আশা প্রকাশ 
করবে। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কি তোমার আশা-আকাজ্খা 
শেষ হয়েছে? সে বলবে হ্যা । অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি যা আশা করেছ 
তা দেওয়া হ‘ল এবং তার সমপরিমাণ দ্বিগুণ দেওয়া হ’ল (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হ৷/৫৩৮৫)। মানুষ চাইবে তার বিবেক অনুযায়ী, আর আল্লাহ দিবেন 
তীর মর্যাদা অনুযায়ী আল্লাহ মানুষকে এত কিছু দিবেন যা মানুষের অন্তর 
পরিকল্পনা করতে পারে না । মানুষ যা চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না 
ভাবতেও পারে না। 
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আবু হুরায়রা খ্ছ হ’তে বর্ণিত । আমি রাসূল সুন -কে জিজ্ঞেস করলাম, হে 


আল্লাহর রাসূল সু ! আল্লাহ তার সমস্ত মাখলুক্‌কে কি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? নবী 
করীম স্ুহ্ছ বললেন, পানি দ্বারা । আবার জিজ্ঞেস করলাম জায্নাত কি দ্বারা নির্মাণ 


করেছেন? নবী করীম শ্রন্ব বললেন, এক ইট স্বর্ণের আর এক ইট রূপার এভাবে 
জান্নাত নির্মাণ করেছেন। আর তার মসনল্লা হল সুগন্ধময় কম্তুরী এবং তার কংকর 
হ'ল মনি-মুক্তা আর মাটি হ‘ল জাফরানের তৈরী । যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে 
সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকবে, সে কখনও হতাশা বা দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে 
চিরস্থায়ী থাকবে কখনও মরবে না। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন 
হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৬৩০; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৮৮) । 
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আনাস ক্র? হ’তে বর্ণিত । নবী করীম শর বলেছেন, জান্নাতী মুমিনদেরকে 
এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞেস করা হ’ল হে আল্লাহর 
রাসূল! এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? নবী করীম স্ন বললেন, একশত 
পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৩৯৪, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে পুরুষদের 


স্ত্রী মিলন ক্ষমতা অনেক অনেক গুণ বেশি করে দেওয়া হবে। জান্নাত অনাবিল 
শান্তির জায়গা, এটা তার একটা বড় মাধ্যম । 
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সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাছ খঞ্* হ’তে বর্ণিত, নবী সর বলেছেন, যদি জান্নাতের 
বস্তু সমূহ হ’তে নখ এর চেয়ে কম একটি ক্ষুদ্র বস্তুও পৃথিবীতে প্রকাশ হয়ে যায়, 
তবে আসমান ও যমীনের সমগ্র পার্শ্ব শেষ প্রান্তসহ উজ্জ্বল আলোকে সুসজ্জিত 
হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোন ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উকি মারে এবং তার 
হাতের কংকন প্রকাশ পায়, তাহ'লে এ ব্যক্তি এবং কংকনের আলো সুর্য্যের 
আলোকে এমনভাবে বিলিন করে দিবে, যেমন সুর্যের আলো তারকার আলোকে 
বিলিন করে দেয় (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত আলবানী হ/৫৬৩০; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা/৫৩৯৫)। অত্ৰ হাদীছে জান্নাতের সমস্ত বস্তুর এমন উজ্জ্বলতা প্রমাণ 


করা হয়েছে যা মানুষের বিবেচনার বাইরে । কারণ একজন জান্নাত হ’তে উকি 
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বুরাইদাঞ্* বলেন, রাসূল শ্রম বলেছেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশ 
কাতার হবে। তার আশি কাতার হবে আমার উম্মতের, আর বাকী চল্লিশ 
কাতার হবে সমস্ত উম্মতের মধ্য হ’তে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৪৪; বঙ্গানুবাদ 


মিশকাত হা/৫৪০২)। অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক 
হবে এ উম্মত থেকে । 
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আবু সাঈ‘দ খুদরী কঞ্+ বলেন, রাসূল সুন বলেছেন, জান্নাতবাসী মুমিন যখন 
সন্তান কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসাব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী 
মুহুর্তের মধ্যে সংঘটিত হবে (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ আলবানী হা/৫৬৪৮; বঙ্গানুবাদ 
মিশকাত হা৷/৫৪০৬)। অৱত্ৰ হাদীছে বুঝা গেল জান্নাতীরা সন্তান কামনা করতে 
পারে। আর সন্তান কামনা করা মাত্রই পাওয়া যাবে। তবে যে বয়সের সন্তান 
কামানা করবে তা মুহুর্তের মধ্যেই পাবে। তবে ইসহাক বিন ইবরাহীম বলেন, 
জান্নাতীরা সন্তান কামনাই করবে না 
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হাকীম ইবনে মু‘আবিয়া ক্ল বলেন, রাসূল স্ুহ্ন বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে পানির 
সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং শরাবের সাগর । অতঃপর এগুলি হ’তে 
আরও বহু নদী প্রবাহিত হবে (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৫৪৮০)। জান্নাতে মূলত চারটি সমুদু রয়েছে ১. পানির ২. মধুর ৩. দুধের ও 
৪.শরাবের। আবার এ চারটি সমুদ্র হ’তে বহু নদী প্রবাহিত হবে (তিরমিযী 
হ/২৫৭১) । 
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আবু হুরায়রা খ্ঞ্্ঃ হ’তে বর্ণিত, একদা নবী করীম স্ুন্থ কথা বলছিলেন, 
এসময় একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। নবী করীম শ্র্ছ বললেন, 
জান্নাতবাসীর একজন জান্নাতে কৃষি কাজ করার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে 
অনুমতি চাইবে তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার যা কিছুর প্রয়োজন তা 
কি তোমার কাছে নেই? সে বলবে হ্যা আছে। তবে আমি কৃষি কাজ 
ভালবাসি । অতঃপর সে বিজ বপন করবে এবং মুহুর্তের মধ্যে তা অংকুরিত 
হবে, ফসল পাকবে এবং ফসল কাটা হবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, হে 
আদম সন্তান! এসব ফসল নিয়ে যাও কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। 
তখন গ্রাম্য লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! দেখবেন সে 
হয়তো কোন কোরাইশী অথবা আনছার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই 
কৃষি কাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষি কাজ করি না। তার কথা শুনে 
রাসূল সরু হেসে উঠলেন (বুখারী, মিশকাত হা/৫৪১০)। হাদীছের ভাষায় বুঝা 
যায় জান্নাতে মানুষ নিজ নিজ আশা আকাজ্কা তার প্রতিপালকের কাছে পেশ 
করবে এবং তা তাৎক্ষণিক পূরণ করা হবে। 
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আবু হুরায়রা ক্ল হ’তে বর্ণিত, নবী করীম শ্র্ছ বলেছেন, জান্নাতের সমস্ত 
গাছেরই কাণ্ড ও শাখা হবে স্বর্ণের (তিরমিযী হা/২৫২০)। 
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আলী ঞ্ক্লঃ বলেন, রাসূল শ্রম বলেছেন, জান্নাতে এমন কতগুলি বালাখানা 
রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা 
যায়। একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসূল স্ন -এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল স্ুহ্ন ! এমন জান্নাত কোন ব্যক্তির জন্য? নবী করীম শ্রু্ বললেন, যারা 
মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্থ মানুষকে খাদ্য খাওয়ায়, নিয়মিত 
ছিয়াম পালন করে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ পড়ে 
(তিরমিযী হ/২৫২৭, হাদীছ হাসান) । জান্নাতে সবচেয়ে উচুমানের বালাখানাগুলি 
এত স্বচ্ছ পদাৰ্থ দ্বারা তৈরী যে, তার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে 
ভিতর দেখা যাবে। আর এর জন্য চারটি কাজ করা যরুরী। ১. মানুষের সাথে 
নরমভাবে কথা বলতে হবে ২. ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষকে খাওয়াতে হবে ৩. 
নিয়মিত নফল ছিয়াম পালনে অভ্যাসী হ’তে হবে এবং 8. রাতে তাহাজ্জাদ 
ba 


আবু হুরায়রা «নং বলেন, রাসূল সুর বলেছেন, EEE 
রয়েছে আর প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে একশত বছরের ব্যবধান রয়েছে (তিরমিযী 
হ/২৫২৯, হাদীছ ছহীহ) । 
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আবু সাঈদ খুদ্রী ব্ঞ্গ+ বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্ব 
প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার 


নক্ষত্রের মত ঝকঝকে । সেখানে প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে বিশেষ মর্যাদা 


সম্পূর্ণ অতীব সুন্দরী স্ত্রী থাকবে৷ তাদের প্রত্যেক স্ত্রীর পরিধানে সত্তর জোড়া 
কাপড় থাকবে, তাদের শরীর এত স্বচ্ছ, এবং কাপড় এত চিকন হবে যে, এত 
কাপড়ের উপর দিয়ে পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে (তিরমিযী, হা/২৫৩৫; 
আলবানী মিশকাত হ৷/৫৬৩৫, হাদীছ ছহীহ) এরা জান্নাতের বিশেষ নারী । এদের 
চেহারা হবে ঝকঝকে মুক্তার মত চোখ হবে বড় বড় ডাগর ডাগর হরিণ 
নয়োনা । দেখে মনে হবে চোখে সুরমা দেওয়া আছে। মাথার চুল হবে লম্বা 
পরিমাণে বেশি কুচকুচে কাল। 
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আবু হুরায়রা কচ বলেন, রাসূল শ্ বলেছেন, জান্নাতবাসী গোফ ও দাড়ী 
বিহীন হবে, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে। তাদের যৌবন কোনদিন শেষ হবে 


না। তাদের কাপড় কোন দিন পুরাতন বা ময়লা হবে না (তিরমিযী, হা/২৫৩৯; 
আলবানী মিশকাত হা/৫৬৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৬)। 
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মু‘আয ইবনে জাবাল ক্ল বলেন, রাসূল শর বলেছেন, জার্নাতবাসীগণ যখন 
জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন তাদের বয়স হবে ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর তারা 


কেশবিহীন ও দাড়ীবিহীন হবেন, তাদের চক্ষু সুরমায়িত হবে (তিরমিযী, মিশকাত 
হা/৫৩৯৭, হাদীছ হাসান) । 
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আবু হুরায়রা খঞ্চঃ বলেন, রাসূল শ্র্ছ বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) ও তার স্ত্রী 
সারা (আঃ) মুসলমানদের শিশুদেরকে জান্নাতের কোন পাহাড়ের পাশে লালন 
করার পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের লালন পালন করবেন (সিলসিলা ছহীহাহ 
হ/১৪৩৯)। সকল শিশু এখন জান্নাতে প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের 
প্রতিপালনের দায়িত্বে রয়েছেন ইবরাহীম (আঃ) ও তার স্ত্রী সারা (আঃ) । 
জান্নাতে আনন্দভোগ করার জন্য মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পাহাড় রয়েছে। 
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আবু আইয়ূব আনছারী ক্ল বলেন, একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসুল সুন -এর 
কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল শ্রন ! আমি ঘোড়া ভালবাসী ৷ জান্নাতে 
ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? নবী করীম শ্রম বললেন, তোমাকে যদি জান্নাতে 
প্রবেশ করানো হয়, তাহ’লে তোমাকে মুক্তা দ্বারা তৈরী একটি ঘোড়া দেওয়া 
হবে । যার দু'টি পাখা থাকবে, তোমাকে তার উপর সওয়ার করানো হবে। 
তোমার ইচ্ছামত তোমাকে উড়ে নিয়ে যাবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৪৬)। 
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আলী ক্ল? বলেন, রাসূল শুন বলেছেন, জান্নাতের হুরগণ এক জায়গায় 
সমবেত হয়ে উঁচু কণ্ঠে এমন সুন্দর লহরীতে গান বলবে। সৃষ্টি জীব সে 


ধরনের লহরী কখনও শুনেনি। তারা বলবে আমরা চিরদিন থাকব, কখনও 
ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করব । কখনও দুঃখ দুশ্চিন্ত 
1য় পতিত হব না । অতএব চিরধন্য সে, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য 
যিনি (তিরমিযী, আলবানী মিশকাত হা/৫৬৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৭)। 
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আবু হুরায়রা খঞ্ বলেন, রাসূল স্বহ্ন বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন বড় 
গাছ রয়েছে। কোন ব্যক্তি দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ হয়ে একশত বছর 
চললেও তার ছায়া শেষ হবে না’ (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৬৩)। 
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আবু হুরায়রা খ্ঞ্্* বলেন, নবী করীম শ্ু্ছ বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের চক্ষু 
কিয়ামতের দিন জাহান্নাম দেখবে না। ১. এমন চক্ষু যে আল্লাহর ভয়ে কাদে 
২. এমন চক্ষু যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেগে থাকে এবং ৩. এমন চক্ষু যে বেগানা 
মহিলাকে দেখে নীচু হয়ে যায় (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৭৭) ৷ 
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উতবা ইবনে আবদে সুলামী খল বলেন, আমি রাসূল স্ন -কে বলতে শুনেছি 
জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে এবং জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৭৪) ৷ প্রকাশ থাকে যে, জান্নাত আটটি নয় বরং জান্নাত 
একটি তার দরজা আটটি । অনুরূপ জাহান্নামও । 
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আবু উমামা ক্্ঃ বলেন, আমি রাসূল শ্র্ -কে বলতে শুনেছি, আমার 
প্রতিপালক আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য 
হ’তে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । তাদের কোন 
হিসাব হবে না, তাদের কোন শাস্তিও দেওয়া হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক 
হাজারের সাথে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তারপর 
আমার প্রতিপালকের তিন অঞ্জলী সমপরিমাণ মানুষকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো 
হবে (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫৫৬)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, আল্লাহ বহু মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন । আল্লার অঞ্জলীতে কত মানুষ 
জান্নাতে যাবে একথা মানুষ জানে না। 
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আবু উমামা ক্ল বলেন, রাসূল স্ন বলেছেন, এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে 
দেখল জান্নাতের দরজায় লেখা আছে দানের নেকী দশগুণ বাড়ে আর কর্য 
প্রদানের নেকী ১৮ গুণ বাড়ে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৮১)। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা 


যায় দান ও কর্ষ উভয়ের প্রতিদান জান্নাত । তবে দান করার চেয়ে কর্ষ দিলে 
নেকী বেশি হয়। 
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করছিলাম । হঠাৎ দেখলাম উচ্চমানের স্বর্ণের একটি প্রাসাদ । আমি বললাম, 
এটা কার? তারা বলল, এক কুরাইশী যুবকের । আমি মনে করলাম, নিশ্চিত 
আমিই সেই যুবক হব। আমি পুনরায় বললাম, সে কে? তারা বলল, তিনি 
হচ্ছেন ওমর বিন খত্তাব ক্র | নবী করীম সহন ওমর ঝ্চ+ কে লক্ষ্য করে 
বললেন, ওমর! তোমার আত্মমর্যদা আমার জানা না থাকলে অবশ্যই আমি 
তোমার ঘরে প্রবেশ করতাম । তখন ওমর ঞ্্র* বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল সর ! আপনার জন্য কি কারো ব্যাপারে আত্মমর্যাদার বিবেচনা করা 


মানায়? (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৪৮২)। ওমর ক? _এর জন্য খুব উন্নত স্বর্ণের 
বালাখানা প্রস্তুত হয়ে আছে। আর রাসূল সুন ওমর যরছ*-এর আত্মমর্যদা এত 
বেশি মনে করেন যে, তীর ঘরে ঢুকতে তিনি ইতনস্তবোধ করেন। 
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মিক্ৃদাম ইবনে মা‘দীকারাবঞ্চ* বলেন, রাসূল শন বলেছেন, শহীদদের জন্য 
আল্লাহ্‌র নিকট কয়েকটি বিশেষ অধিকার রয়েছে। ১. তার শরীর থেকে প্রথম 
রক্তের ফৌটা ঝরতেই তাকে ক্ষমা করা হয়। ২. তাকে এ সময় তার জান্নাতের 
স্থান দেখানো হয় ৩. তাকে ঈমানের গয়না পরানো হয় ৪. আখিরাতে হুরদের 
মধ্য হ’তে ৭২ জন নারীর সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে ৫. কবরের শাস্তি 
থেকে রক্ষা করা হবে। ৬. জাহান্নারেম শাস্তি থেকে নিরাপদে রাখা হবে। ৭. 
কিয়ামতের মাঠে তাকে মর্যদার টুপি পরানো হবে যা দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে 
উত্তম এবং ৮. তার পরিবারের ৭০ জনের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৯৪) ৷ জান্নাতী সাধারণ মুমিন বান্দাগণের তুলনায় শহীদ 
জান্নাতীগণের বিশেষ মর্যদা রয়েছে। জান্নাতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী স্ত্রী হবে 
২জন আর সাধারণ স্ত্রী হবে ৭০জন। 
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আবু উমামা বাহেলী ক্্ল্+ বলেন, আমি রাসুল স্ুন্ন -কে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলছিলেন, আমার নিকট দু'জন ব্যক্তি আসল তারা দু’'জন আমার দু’বাহুর 
মাঝামাঝি ধরে আমাকে এক ভয়াবহ কঠিন পাহাড়ের নিকট নিয়ে আসল । তারা 
দু'জন বলল, আপনি এ পাহাড়ে উঠুন । আমি বললাম, আমি এ পাহাড়ে উঠতে 
সক্ষম নই । তারা দু'জন বলল, আমরা আপনাকে পাহাড়ে উঠার কাজটি সহজ 
করে দিব। আমি উঠলাম, এমনকি পাহাড়ের উপরে চলে আসলাম । হঠাৎ আমি 
খুব কঠিন আওয়াজ শুনলাম । আমি বললাম, এটা কিসের শব্দ? তারা বলল, এটা 
হচ্ছে জাহান্নামীদের বিলাপ-আর্তনাদ ও কান্না । তারপর তারা আমাকে নিয়ে 
যেতে লাগল । হঠাৎ আমি দেখি একদল লোককে পায়ের সাথে বেঁধে ঝুলন্ত 
অবস্থায় রাখা হয়েছে। তাদের চোয়াল ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে আছে এবং চোয়াল 
হ’তে রক্ত ঝরছে। নবী করীম শ্রুন্ন বলেন, আমি বললাম, এরা কারা? তারা 
বলল, এরা এ সব লোক যারা তাদের ছিয়াম শেষ হওয়ার পূর্বেই ছিয়াম ছেড়ে 
দিত । তখন তিনি বললেন, ইহুদী নাছারারা ধ্বংস হোক । তারপর তারা আমাকে 
নিয়ে চলল । হঠাৎ দেখি কিছু লোক খুব ফুলে ওঠে মোটা হয়ে আছে। আর খুব 
দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে। তাদের দৃশ্য খুব কাল বিদঘুটে । আমি বললাম, এরা কারা? 
তারা বলল, এরা এ সব লোক যারা কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। তারপর 
তারা আমাকে নিয়ে চলল । হঠাৎ দেখি কিছু লোক ফুলে মোটা হয়ে আছে । দুর্গন্ধ 
ছড়িয়ে আছে। এত দুর্গন্ধ যেন তারা শৌচাগার । আমি বললাম, এরা কারা? তারা 


দু‘জন বলল, এরা হচ্ছে ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী। তারপর তারা আমাকে নিয়ে 
চলল দেখি কিছু মহিলা, প্রচুর সাপ তাদের স্তনগুলিতে বার বার ছোবল মারছে। 
আমি বললাম এদের কি হয়েছে? এদের এ অবস্থা কেন? তারা বলল, এরা এ সব 
মহিলা, যারা বাচ্চাদের দুধ পান করাতো না । তারপর তারা আমাকে নিয়ে চলল। 
হঠাৎ দেখি বেশকিছু ছেলে তারা দু নদীর মাঝে খেলা করছে। আমি বললাম, এ 
সমস্ত ছেলে কে? তারা বলল এগুলি মুমিনদের শিশু। তারপর তারা আমাকে আর 
একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ দেখি তিনজন মানুষ তারা অতীব মিষ্টি 
পরিস্কার শরাব পান করছে। আমি বললাম, এ লোকগুলি কে? তারা বলল, এ 
লোকগুলি হচ্ছে জাফর, যায়েদ ও ইবনে রাওহা (এ তিনজন লোক মুতার যুদ্ধে 
শহীদ হয়েছিলেন) । তারপর তারা আমাকে অন্য একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল, 
দেখি তিনজন লোক । আমি বললাম, এ লোকগুলি কে? তারা বলল, এ লোকগুলি 
হচ্ছেন ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা (আঃ) তারা আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন (সিলসিলা 
ছাহীহাহ হ৷/১৪৩০)। 


জাহান্নামের বিবরণ 
জাহান্নাম । মানুষের উচিত জাহান্নাম হ’তে আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাওয়া । 
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হ’তে পরিত্রাণ চাইলে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার 
ওমক দাস আমার থেকে আপনার নিকট পরিত্রাণ চেয়েছে। আপনি তাকে 
জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আর কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট সাতবার 
জান্নাত চাইলে, জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আপনার ওমক 
বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান 
(সিলসিলা ছাহীহাহ হ/২৫০৬) । 
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আনাস ইবনে মালেক ক্ল বলেন, নবী করীম শুন বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
নিকট তিনবার জায্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়, তখন 
জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও (ইবনে মাজাহ 
হা/৪৩৪০, হাদীছ ছহীহ)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকের উচিত 
দিনে তিনবার অথবা সাতবার করে জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ 


চাওয়া। জান্নাত চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ'তে পারে 5,4 le 
‘হে আল্লাহ! আমাকে জারাতুল ফেরদাউস দান কর’। আর জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ চাওয়ার শব্দগুলি এরূপ হ’তে পারে ৷ + 5,144 হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও’ NE 

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 4 ০৯ £0 ৪০০ ১০ 4 4 ls 
৩,4 ‘এই সেই জাহান্নাম, যার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা 
হচ্ছিল । তোমরা দুনিয়াতে যে কুফরী করতেছিলে, তার প্রতিফল হিসাবে এখন এ 
জাহার্নমে প্রবেশ কর’ (ইয়াসীন ৬৪)। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 


জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দেয়ার সময় পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে অপমান 
করে জাহান্নামে দেয়া হবে। 


আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
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‘বল, জান্নাতের এ বড় সফলতা উত্তম, না এ যাক্ধুম গাছ? আমি এ যাক্কুম 


গাছটি অত্যাচারীদের জন্য বিপদজনক করেছি। এটা এমন একটা গাছ যা 
জাহান্নামের তলদেশ হ’তে বের হয়। এর ছড়াগুলি যেন শয়তানের মাথা । 


জাহান্নামীরা তা খাবে এবং তা দ্বারা পেট পূর্ণ করবে । তারপর পান করার জন্য 
তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। তারপর তারা সে জাহান্নামের আগুনের 
দিকেই ফিরে যাবে’ (ছাফফাত ৬৩-৬৯) ৷ যাক্ধুম এক প্রকার গাছ । এ গাছ আরব 
দেশের তেহামা অঞ্চলে হয়। তার স্বাদ তিক্ত ও কটু আর গন্ধ অসহ্যকর ৷ 
ভাঙ্গলে দুধের মত রস বের হয়। শরীরে লাগলে ফোস্কা পড়ে যায় । 
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HG র তলানীর মত । এ খাদ্য পেটের মধ্যে 
এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি। (ফেরেশতাদের বলা 
হবে) তাকে ধর এবং টেনে হেচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে তারপর 
ঢেলে দাও তার মাথার উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানি আর বলা হবে এখন গ্রহণ 
কর এর স্বাদ’ (দুখান ৪৫-৪৭)। ৬ ॥৮% ১০:০৮ 12০7 “তাদেরকে এমন 
উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ী-ভূঁড়ি পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে’ 
(মুহাম্মাদ ১৫) । 

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, SISSY AS Io GS np dl 
To LBD Hes Gh ৷ ‘অপরাধী লোকেরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত 


এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি তিরোহিত যেদিন তাদেরকে উল্টাভাবে টেনে হেঁচড়ে 
নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে এখন 
সাকার নামক জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন কর’ (কামার ৪৭-৪৮) ৷ আল্লাহ তা'আলা 
অন্যত্ৰ বলেন, 


Syd ie OIG 0H ip A or OSU SFIS SIU 

ADE EE Hs ক ULES nos |r le O03 
তাহ'লে হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা! তোমরা যাক্ধুম গাছের খাদ্য 
অবশ্যই খাবে। তা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করবে। আর ফুটন্ত টগবগে পানি 


পিপাসায় কাতর উটের ন্যায় পান করবে। এটাই হচ্ছে অপরাধীদের জন্য শেষ 
বিচারের দিনে মেহমানের খাদ্য (ওয়াকিয়া ৫৩-৫৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 


SUS DL ULE BOLO OE LENE EL 
DL LHL SE E55 Oe UES Ll s FO > 
or UL pbb US rer G2 ELS sl nal bb Ge 20) ba) 

Sd UAL Us 
‘অপরাধী ক্ব্য়ামতের মাঠে বলবে, হায়! আফসোস দুনিয়ার মরণই যদি চূড়ান্ত 
হত! আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসল না। আমার সব ক্ষমতা - 
আধিপত্য প্রভূত শেষ হয়ে গেল। বলা হবে তাকে ধর তার গলায় লোহার 
শিকল দিয়ে ফাস লাগাও । অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর 
তাকে ৭০ হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। এ তো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে 
নি এবং মিস্কীনকে খাদ্য দেওয়ার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দান করেনি। এ 
কারণেই আজ এখানে তার কোন সহযোগী বন্ধু নেই । আর ক্ষত নিঃসৃত রক্ত 
পুজ ছাড়া তার আর কোন খাদ্য নেই । নিতান্ত অপরাধী ছাড়া এ খাদ্য আর 
কেউ খায় না’ (হাককাহ ২৭-৩৭) ৷ আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 


SP ES) Sy 2 SEL AS cf Ul US 
‘কক্ষণই নয়। তাতো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা । যা 
শরীরকে ঝলসিয়ে দিবে। আর এ সব ব্যক্তিকে নিজের দিকে ডাক দিবে যারা 
সত্য হ’তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পিঠ প্রদর্শন করেছে, এবং অর্থ-সম্পদ 
সঞ্চয় করেছে ও গুণে গুণে সংরক্ষণ করে রেখেছে’ (মারআরিজ 2৬) । আল্লাহ 
তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, U6, Lt 1 Ee, tt, UGH EY ol 
নিশ্চয়ই আমার নিকট তাদের জন্য রয়েছে দূর্বহ বেড়ী, আর দাউ দাউ করে 
জ্বলতে থাকা আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি 
(মুযাম্মেল ১২-১৩) । অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুব ভারী ও দুর্বহ 
বেড়ী পাপাচারী অপরাধী লোকের পায়ে বেঁধে দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে শাস্তির 
বেড়ি শান্তির উপর শাস্তি । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 4 ৬ 93১০9 72 4, 
নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর আপনি কি জানেন সে সাকার নামক 
জাহান্নাম কি? তা এমন একটি জাহান্নাম যা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার 


মরা অবস্থায় ছেড়েও দেয় না। জাহান্নামীদের চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। সে 
জাহার্বামে কর্মচারী হিসাবে ১৯জন ফেরেশতা নিয়োজিত আছে (মুদ্দাসসির ২৬- 
৩০) । এ কথাটি আল্লাহ অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন, ১409 ৫৯ ৬৮১১ 
সে সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না (আলা ১৩)। জাহান্নাম এমন একটি কঠিন 
ও জটিল জায়গা যেখানে মানুষের মরণও হবে না বাচতেও পারবে না । আল্লাহ 
অন্যত্ৰ বলেন, 
UE 0 S04 GB SHA UES Gos Cal UU call Bot EG 
a J Wis Gi Bis Um DEA NT fl BE ose BLE Cio 
ISTH BN Ur as 
‘নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাদ । আল্লাহদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল । সেখানে 
তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন শীতল ও সুপেয় 
জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবেন। তাদের পান করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম 
পানি এবং ক্ষত হ’তে নির্গত রক্তপুজ । এ হবে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল । 
তারা তো হিসাব-নিকাশের কোন প্রকার আশা পোষণ করত না । বরং আমার 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করত। অথচ আমি তাদের 
প্রত্যেকটি বিষয় গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম । অতএব, এখন স্বাদ গ্রহণ কর । 
আমি একমাত্র তোমাদের শাস্তিই বেশি করব’ (নাবা ২১-৩০)। অত্র আয়াতে 
একটি শব্দ রয়েছে 5+ গাসসাক্্‌ হচ্ছে কঠিন নির্যাতনের ফলে চক্ষু এবং 
চামড়া হ’তে যে সব রস নিঃসৃত হয় তাকে গাসসাক্‌ বলে, আর এ খানে পুঁজ 
মশ্ৰিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। 
FOS wl oe be AS LE DU Gas Ro He Uae 10 2 
LF ir SEU ms LAA 
‘সেদিন কতক মুখমণ্ডল ভীত সন্ত্রস্ত হবে। কঠোর শ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্তহবে, তীব্র 
অগ্নি শিখায় জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে 
দেওয়া হবে। কাটাযুক্ত শুস্ক ঘাস ছাড়া আর অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য 
থাকবে না। তা তাদের পরিপুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবারণ 
করবে না’ (গাশিয়াহ ২-৭) । 


কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে, ক্ষত স্থান হ’তে নির্গত রক্ত পুঁজ ছাড়া 
কোন খাদ্য দেওয়া হবে না। আর এখানে বলা হয়েছে কীটাযুক্ত শুস্ক ঘাস 
ছাড়া তারা খাবার জন্য আর কিছু পাবে না। এসব কথার মধ্যে কোন 
বৈপরিত্য নেই । কারণ এগুলি সব কঠিন শাস্তির মাধ্যম । তবে এটাও হ’তে 
পারে জাহান্নামে অপরাধীদের অপরাধ অনুপাতে রাখা হবে এবং তাদের 
বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 


AE EEE EL ELLIO ELD Ll 
নামক জাহান্নাম । আর আপনি কি জানেন, হাবীয়া নামক জাহান্নাম কি জিনিস? 
তা হচ্ছে জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুন’ (কারিয়াহ ১০-১১) । ৯.৯ শব্দের অর্থ হচ্ছে উচু 
স্থান হ’তে নীচে পতিত হওয়া । আর জাহান্নামকে ৯ বলার কারণ হচ্ছে 


হাবীয়া জাহান্নম খুবই গভীর হবে এবং জাহান্নামীদেরকে উপর থেকে ফেলে 
দেওয়া হবে। 


SU ds lf io TLS 455 Uo Lo Gh ALENT ONG 
ele Vf ll SE lS Loh Sd dn 0 lod LYN LS cls) 

LES EE 
“নিশ্চিত ধ্বংস, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সামনা সামনি লোকদের গালি 
দেয় এবং পিছনে গিবত করাতে অভ্যস্ত । যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে 
এবং তা গুণে গুণে রাখে তার জন্যও ধ্বংস নিশ্চিত । সে মনে করে তার অর্থ- 
সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে, কক্ষনই নয়। সে ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী 
হুতামা’ নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আপনি কি জানেন সে চূর্ণ- 
বিচূর্ণকারী হুতামা’ কি? তা হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে জ্বলন্ত উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত আগুন, যা 
অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আর সে আগুনকে তাদের উপর ঢেকে বন্ধ করে 
দেওয়া হবে। আর এটা এমন অবস্থায় হবে যে, তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত 
হবে’ (হমাযাহ)। অত্র সূরায় যে ‘হুতামা’ শব্দটি রয়েছে তার অর্থ ভেঙ্গে ফেলা, 
নিস্পেষিত করা ও চুর্ণ-বিচুর্ণ করা । হুতামা’ জাহান্নামের একটি নাম। যে এ 
জাহান্নামে যাবে তাকে চূর্ণ-বিচুর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে আল্লাহ তাআলা 
অন্যত্ৰ বলেন, 


EA NG EIR YG EE La sle b oRnis EE I ga 
ESE ie LISI 
‘অতঃপর সামনের দিকে জাহান্নাম তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে 
পুঁজ মিশানো পানি পান করতে দেওয়া হবে। সে খুব কষ্ট করে ঢোক গিলে তা 
পান করার চেষ্টা করবে, আর খুব কমই ঢোক গিলতে পারবে । মরণের ছায়া 
তাকে চারিদিক থেকে আচ্ছন্ন করে ধরবে, কিন্তু সে মরবে না। আর পিছন 
হ’তে এক কঠিন শাস্তি তার উপর চেপে বসবে’ (ইবরাহীম ১৬-১৭) । 
আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
~~ UAE Ms Gd Ns ll db CAE 
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অতঃপর ক্ন্য়ামতের মাঠে যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সে 
সমস্ত লোক যারা নিজেদেরকে মহা ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, তারা 
চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখের চামড়া দঞ্ধ করবে এবং তারা 
তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে’ (ম্নমিনুন ১০৩-১০৪)। অত্র আয়াতে 
‘কালিহুন’ ‘কালিহুন’ এমন চেহারাকে বলা হয়, যার চামড়া আলাদা করা 
হয়েছে এবং দাত বের হয়ে পড়েছে। 


আল্লাহ তাআলা অন্যত্ৰ বলেন, 
JT ENE EES IG OG re BE VE CAEL OE 
LE CTE 3 3 sr 
‘আমি অমান্যকারী অত্যাচারীদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি, যার 
লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি 
পান করতে চায়, তাহ’লে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে, যা 
তেলপাত্রের তলানীর মত হবে এবং তাদের মুখমণ্ডল ভাজাভাজা করে দিবে। 
এ কতইনা নিকৃষ্ট পানীয়, আর কতই না খারাপ আশ্রয়স্থল’ (কাহাফ ২৯)। 
আয়াতে ‘মুহল’ শব্দের অর্থ এরূপ হ’তে পারে তেলপাত্রের তলানী, ভূগর্ভন্ত 
গলিত ধাতু, যা গরমের তীব্রতার কারণে গলে প্রবাহিত হয় পুঁজ ও রক্ত 


আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন, ie BIH El ed I Bs 
4; ‘সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন আমি জাহার্নামকে জিজ্ঞেস করব তুমি 
কি পূর্ণ ভর্তি হয়েছ? তখন সে বলবে, আর কিছু আছে কি’ (কাফ ৩০)। এ 
বাক্যের তাৎপর্য এমন হ’তে পারে জাহান্নাম পাপীদের উপর ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে 
যত থাকে, LAE SEU AL A 
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আবু হুরায়রা ক্ছ* বলেন, রাসুল শুনহ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে 
তাদের প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করল, ব্যাপার কি আমাকে শুধু অহংকারী 
ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধরণ করা হ’ল কেন? আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে 
কেবল মাত্র দুর্বল নিন স্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে কেন? তখন 
আল্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার দয়ার বিকাশ এজন্য আমার যাকে ইচ্ছা 
তোমার দ্বারা তার প্রতি অনুগ্রহ করব । অতএব, আমার বান্দা হ’তে যাকে ইচ্ছা 
তোমার দ্বারা তাকে শান্তি দিব। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তির 
বিকাশ । অতএব, আমার বান্দা হ’তে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দিব 
এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে। অবশ্য জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত 
পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তার পা তার মধ্যে না রাখবেন। তখন 
জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় জাহান্নাম পরিপূর্ণ হয়ে 
যাবে এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। বস্তুত 
আল্লাহ্‌ তার সৃষ্টির কারও প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করবেন না। আর 
জান্নাতের বিষয়টি হ’ল তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলুক 


সৃষ্টি করবেন (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৪৫০)। জাহান্নাম ও জান্নাত 
নিজ নিজ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ তার কারণ উল্লেখ 
করবেন জাহান্নাম মানুষ দ্বারা পূর্ণ হবে না। তখন আল্লাহ স্বীয় পা জাহান্নামের 
উপর রাখবেন তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হবে এবং জাহান্নাম আল্লাহকে বলবে, 
আমি এখন পূর্ণ । কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার 
করবেন না। সেদিন জান্নাত পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন। 
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আনাস ক্ল? হ’তে বর্ণিত, নবী করীম স্ুহ্ন বলেছেন, জাহান্নামে অনবরত 
মানুষ ও জিনকে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম অনবরত বলতে থাকবে, 
আর কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 
আল্লাহ তার পবিত্র পা তার উপর না রাখছেন। তখন জাহান্নামের একাংশ অপর 
অংশের সাথে মিলে যাবে এবং বলবে তোমার মৰ্যদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ঠ 
হয়েছে, যথেষ্ঠ হয়েছে। আর জার্নাতে মানুষ প্রবেশের পর অতিরিক্ত স্থান খালি 
থেকে যাবে। তখন আল্লাহ এ খালি জায়গার জন্য নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি 
করবেন। তাদেরকে জান্নাতের এ খালি জায়গায় রাখবেন (বুখারী, মুসলিম, 

বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৪৫১)। 
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আবু হুরায়রা খ্শ্ঃ বলেন, নবী করীম শ্র্ছ বলেছেন, আল্লাহ যখন জান্নাত 
তৈরী করলেন, তখন জিবরীলকে বললেন, যাও জান্নাত দেখে আস । তিনি 
গিয়ে জান্নাত এবং জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত 
করছেন, সবকিছু দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার 
ইষ্যতের কসম! যে কোন ব্যক্তি জান্নাতের এ সুব্যবস্থার কথা শুনবে সে 
অবশ্যই জার্নাতে প্রবেশের আশা আকাজ্ঞকা করবে। অতঃপর আল্লাহ জান্নাতের 
চারিদিকে কষ্ট দ্বারা ঘেরে দিলেন, তারপর পুনরায় জিবরাঈল (আঃ)কে 
বললেন, হে জিবরাঈল আবার যাও এবং জান্নাত দেখে আস তিনি গিয়ে 
জান্নাত দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এখন যা কিছু দেখলাম! 
তাতে জান্নাতে প্রবেশের পথ যে কি কষ্টকর! তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
এতে আমার আশংকা হচ্ছে যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করবে না। 
তারপর রাসূল শ্র্দ বললেন, অতঃপর আল্লাহ জাহান্নামকে তৈরী করলেন এবং 
বললেন, হে জিবরাঈল যাও, জাহান্নাম দেখে আস । তিনি গিয়ে জাহান্নাম 
দেখে এসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম! যে 
কেউ এ জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনও তাতে প্রবেশ 
করতে চাইবে না। অতঃপর আল্লহ জাহান্নামের চারদিক প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় 
বস্তু দ্বারা ঘেরে দিলেন এবং জিবরাঈল (আঃ)-কে বললেন, আবার যাও, 
জাহান্নাম দেখে আস । তিনি গেলেন এবং দেখে বললেন, হে আমার 
প্রতিপালক! তোমার ইয্যতের কসম করে বলছি! আমার আশংকা হচ্ছে 
সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে (তিরমিযী, মিশকাত হ/৫৬৯৬, হাদীছ হাসান; 
বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫২)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত খুব 
আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসের জায়গা যা দেখলে সকলের যাওয়ার আশা 
আকাঙ্খা জাগবে তবে জান্নাতে যাওয়া কষ্টকর । কঠোর নীতি পালনের নাম 
জান্নাত । অনুরূপ ভয়ংকর বিভীষিকাময় কঠিন জায়গার নাম জাহান্নাম । 
সেখানে কেউ যেতে চাইবে না। তবে তা মনের প্রবৃত্তি দ্বারা সাজানো আছে। 
এজন্য জিবরাঈল (আঃ) আশংকা করেছেন মানুষ কি তার প্রবৃত্তির বিরোধিতা 
করতে পারবে। মানুষ চায় অবৈধ পয়সা উপার্জন করতে, মানুষ চায় 
অবৈধভাবে নারী ভোগ করতে নারীরা চায় নগ্ন হয়ে চলতে, মানুষের প্রবৃত্তি 
চায় সবধরনের নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে । মানুষ কি তার প্রবৃত্তির কঠোর 
বিরোধিতা করতে সক্ষম । এজন্য তো নবী করীম শন বলেছেন, সবচেয়ে বড় 
মুজাহিদ হচ্ছে সেই, যে তার প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করতে পারে। 
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আবু সাঈদ খুদরী খঞ্্ঃ বলেন, নবী করীম শ্র্ব বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! তখন আদম (আঃ) বলবেন, 
হে আমার প্রতিপালক আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তখন উঁচু 
কণ্ঠে চিৎকার করে বলা হবে ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আপনাকে আদেশ করেন যে, 
আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য হ’তে জাহান্নামীদের বের করে দিন। আদম 
(আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক কতজন জাহার্নামী? আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯জন। এঁ সময় গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ খসে 
পড়বে, বাচ্চারা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং আপনি মানুষকে নেশাগ্রস্ত মনে করবেন 
অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না । কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয়াবহ শাস্তি দেখে এরূপ অবস্থা 
হবে। এ বক্তব্য মানুষের নিকট খুব কঠিন ও জটিল হল, এমনকি তাদের 
চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল । তখন নবী করীম স্ুন্ছ বললেন, দেখ ইয়াজুজ 
মাজুজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯জন আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে 
একজন ৷ তারপর বললেন, তোমরা মানুষের মধ্যে সংখ্যায় এত কম হবে সাদা 
বলদের গায়ে একটি কাল লোম যেমন, অথবা বলেছেন, কাল বলদের গায়ে 
একটি সাদা লোম যেমন । আর অবশ্যই আমি আশা রাখি তোমরা জান্নাতীদের 
চার ভাগের এক ভাগ হবে। তখন আমরা আল্লাহু আকবার বললাম । তিনি 
আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের তিনভাগের এক ভাগ তোমরা, আমরা 


বললাম, আল্লাহু আকবার । তিনি আবার বললেন, জান্নাতবাসীদের অধিক 
তোমরাই হবে। তখন আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার (বুখারী হ/৪৭৪১)। 
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আবু হুরায়রা বঞ্চ* বলেন, রাসূল সু বলেছেন, জাহান্নামকে মনের প্রবৃত্তি ও 
কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জাম্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে 
নিয়ম-নীতি ও বিপদ-মুছীবত দ্বারা (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৩)। 


হাদীছের মর্ম হ’ল প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার পরিণাম জাহান্নাম । আর প্রবৃত্তির 
চাহিদাকে দমন করে খুব কষ্ট করে নিয়ম-নীতি পালন করার পরিণাম জান্নাত । 
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আবু হুরায়রা খল্্ঃ বলেন, রাসুল সুদ বলেছেন, তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের 
উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র । বলা হ’ল, 
হে আল্লাহর রাসূল শ্ুহ্ন ! জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই 
তো যথেষ্ঠ ছিল। নবী করীম স্রহ্ছ বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর তার 
সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তরগুণ বাড়িয়ে দেওয়া 
হবে (বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ/৫৪২১)। 
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ইবনে মাস্উদ ক্ল বলেন, রাসূল স্ব বলেছেন, ক্্য়ামতের দিন জাহান্নামকে 
এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং 
প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন । তারা জাহান্নামকে 
টেনে হেঁচড়ে বিচারের উপস্থিত করবেন এল বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
PE EERE EA Se IE EE 


ফিরবে, কিন্তু চেতনা ফিরে কোন লাভ হবে না’ (ফজর ২৪) জাহান্নাম এমন 
কিছু যাকে স্থানান্তর করা যায় । জাহান্নামকে টেনে মানুষের সামনে আনা হবে 
যেখানে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে। আর এ জাহান্নামের উপর পুলসিরাত 
নির্মাণ করা হবে। 
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নো’মান ইবনে বাশীর কঞ্্+ বলেন, রাসূল স্র্ন বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে 
সবচেয়ে সহজ শাস্তি এ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের ফিতাসহ দু'টি জুতা 
পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে যেমন জ্বলন্ত 
চুলার উপর তামার পাত্র ফুটতে থাকে । সে মনে করবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি 
আর কেউ ভোগ করছে না। অথচ সেই হবে সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
(মুভাফাক্‌ আলাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৩)। দু’টি আগুনের জুতার কারণে 
যদি মানুষের এ অবস্থা হয় তাহ'লে যে ব্যক্তি সর্বদা আগুনের মধ্যে থাকবে 
তার অবস্থা কি হ’তে পারে। 
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হ’তে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে 
জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে হে আদম 
সন্তান! তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার 
নেয়ামতের সুখ শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি । তারপর জান্নাতীদের মধ্য 


হ’তে এমন একজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা 
কঠিন জীবন যাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ 
করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে হে আদম সন্তান কখনও কঠিন সমস্যা ও 
কঠোরতার সন্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার 
প্রতিপালক! আমি কখনও দুঃখ কষ্টে পতিত হয়নি । আর কখনও কোন কঠোর 
অবস্থার মুখোমুখিও হয়নি (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৫)। দুনিয়ার 
সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ 
করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের স্বাদ ভুলে যাবে 
তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার সন্ুখীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ 
করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা ভুলে যাবে। 
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সর্বাপেক্ষা কম ও সহজতর শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী 
পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহ’লে তুমি কি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এ 
শাস্তি হ’তে মুক্তি পাওয়ার চেষ্ট করতে? সে বলবে, হ্যা । তখন আল্লাহ তাকে 
বলবেন, আদমের ওুঁরসে থাকা কালে এর চাইতেও সহজতর বিষয়ের হুকুম 
করেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক কর না, কিন্তু তুমি তা অমান্য 
করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ (বৃখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হা/৫৪২৬)। হাদীছে বুঝা গেল, জাহান্নাম এমন এক কঠিন জায়গা যে, গোটা 
পৃথিবীর বিনিময়ে হ’লেও মানুষ জাহান্নাম হ’তে মুক্তি চাইবে ৷ কিন্তু তার কোন 
কথা শুনা হবে না। অথচ দুনিয়াতে শির্ক মুক্ত থাকতে পারলেই একদিন 
জান্নাত পাওয়া যাবে আশা করা যায় । 
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সামুরা ইবনে জুন্দুব কঞ্চল্ছ হ’তে বর্ণিত, নবী করীম শ্ুন্ছ বলেছেন 
LE Se EE যার পায়ের টাখনু পর্যন্ত 
জাহান্নামের আগুন হবে। কারো হাটু পর্যন্ত কারো হবে কোমর পর্যন্ত এবং 
কারো হবে কাধ পর্যন্ত (মুসলিম, মিশকাত হ/৫৪২৭)। মানুষ জাহান্নামে তার 
পাপ অনুপাতে আগুনের মধ্যে ডুবে থাকবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৯১ 
১৯০৮ অচিরেই আমি (আবু জাহলকে) প্রত্যেক অপরাধিকে আগুনের পাহাড়ে 
চড়াব (মুদ্দাছছির ১৭) । অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামে আগুনের 


পাহাড় থাকবে৷ জাহান্নামীরা সে পাহাড়ের উপর উঠবে ও নামবে এটাও হবে 
এক ধরনের ভয়াবহ শাস্তি । আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 
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‘যারা আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আমি তাদেরকে 
নিঃসন্দেহে আগুনে নিক্ষেপ করব । যখন তাদের চামড়া গলে যাবে, তখন সে স্থানে 


পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় শক্তিশালী এবং কৌশলে সব জানেন’ (নিসা ৫৬) 
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আবু হুরায়রা খ্ঞ্* বলেন, রাসূল ফন বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের 
উভয় ঘাড়ের দূরত্‌ হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ । অপর 
এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক একটি দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান 


এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের পথ (মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত 
হ/৫৪২৮) ৷ অত্র হাদীছে জাহার্নামীদের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় । 
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আবু সাঈদ খুদ্রী খ্ঞ্্* বলেন, নবী করীম শ্ব বলেছেন, যখন উত্তাপ বাড়বে 
তখন যোহরের সালাত শীতল করে আদায় কর। কারণ উত্তাপের আধিক্য 
জাহান্নামের ভাপ। জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে 
বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! উত্তাপের তীব্রতায় আমার একাংশ 
অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ জাহান্নামকে দু'টি নিশ্বাসের অনুমতি 
দিলেন। বুখারীর এক বর্ণনায় আছে তোমরা যে গরম অনুভব কর তা 
জাহান্নামের গরম নিশ্বাসের কারণে । আর তোমরা শীত অনুভব কর তা 
জাহান্নামের শীতল নিশ্বাসের কারণে (বুখারী, তাহকীকে মিশকাত হ/৫৯১)। অত্র 
হাদীছে বুঝা গেল জাহান্নামে যেমন আগুনের তাপে প্রচণ্ড উত্তপ্ত এলাকা রয়েছে 
তেমন প্রচণ্ড শীতল এলাকাও রয়েছে। আর উভয় স্থান মানুষকে কঠোর শাস্তি 
দেয়ার জন্য । 
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ইবনে আব্বাস ঞ্ক্+ বলেন, রাসূল স্রন্ছ বললেন, আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য 
করলাম, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী গরীব। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি 
লক্ষ্য করে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী (বুখারী, মুসলিম, 
তাহকীকে মিশকাত হা/৫২৩৪)। হাদীছের মর্ম । মূলত তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ সাথে 
সাথে নারীরা পুরুষের জন্য এক বিপদজনক ভয়াবহ বস্তু । এরা পুরুষের ঈমান 
ধ্বংস করে। তাদের মান-সম্মান ধ্বংস করে। তারা নগ্ন হয়ে চলে এবং 
সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায় । এজন্য আল্লাহ তাদেরকে নির্লজ্জতা, 
অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। 


DBE ahitcicas CLD SRTED, LEG he Laide Bs Son ne TICES Lr LOM EL LOG RS cba EEL 
Eieg MES ASCE CFVR Eo MOE STEEN 
দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায়, আর রান বা উরু হবে “বায়যা’ পাহাড়ের মত 


মোটা জাহান্নামে তার বসার স্থান হচ্ছে তিনদিনের দূরত্‌ এমন পথের সমান 
প্রশস্ত জায়গা । যেমন মাদীনা হ’তে ‘রাবাষ’ নামক জায়গার দুরত্বের ব্যবধান 
(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৪; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩০)। 
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আবু হুরায়রাখরদ* বলেন, নবী করীম শু বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে 
সমান এবং জাহান্নামীদের বসার স্থান হবে মকঙ্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান 
পরিমাণ (তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৭৫; হাদীছ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩১)। 
একজন জাহান্নামীর দাত ওহুদ পাহাড়ের সমান হবে। গায়ের চামড়া বিয়াল্লিশ 
হাত মোটা বা তিনদিনের চলার পথ পরিমাণ মোট হবে। তার দু’কাধের 
ব্যবধান তিনদিনের চলার পথ পরিমাণ হবে। আর বসার জায়গা হবে প্রায় 
আড়াইশত মাইল, তাহ’লে জাহান্নামী ব্যক্তি কত বড় হ’তে পারে অনুমান করা 
যায়। অপর দিকে নবী করীম শ্রলুন্ছ বলেছেন, হাজারে ৯৯৯ জন লোক 
জাহান্নামে যাবে এবং প্রতিজনের বসার স্থান হবে প্রায় আড়াই শত মাইল । 
তাহ’লে জাহান্নাম কত বড় হবে তা মানুষের হিসাব করা সম্ভব নয় । 
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নো‘“মান ইবনে বশীর খ্ঞ্্* বলেন, আমি রাসূল শ্রম -কে বলতে শুনেছি, আমি 
তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হ’তে ভীতি প্রদর্শন করছি আমি 
তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হ’তে ভীতি প্রদর্শন করছি। তিনি এ 
বাক্যগুলি বার বার এমনভাবে উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি 
যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূল শ্রু এ স্থান হ’তে উক্ত বাক্যগুলি বলতেন, 
তবে এঁ উচ্চ কণ্ঠ বাজারের লোকেরাও শুনতে পেত। আর তিনি এমনভাবে 
হেলে দুলে বাক্যগুলি বলছিলেন যে, তার কাধের উপর রক্ষিত চাদরখানা 
পায়ের উপর গড়ে পড়েছিলাম (দারেমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/৫৪৪৩, হাদীছ 
ছহীহ)। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মানুষকে খুব উচ্চ কণ্ঠে 


জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। এমন কি বলার সময় বেখিয়াল হয়ে যেতেন । যার 
দরুন তার কাধের চাদর পড়ে যেত । অথবা শরীর ও হাত নাড়িয়ে খুব উচ্চ 
কণ্ঠে জাহান্নামের ভয় দেখানোর চেষ্টা করতেন । 
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আবু হুরায়রা + বলেন, রাসূল শুন বলেছেন, দু'প্রকারের লোক জাহান্নামী । 
অবশ্য আমি তাদেরকে দেখতে পাব না। তাদের এক শ্রেণী এমন লোক হবে, 
যাদের হাতের মধ্যে থাকবে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক । তা দ্বারা তারা মানুষকে 
মারধর করতে থাকবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হবে এমন সব নারী, যারা কাপড় 
পরেও উলংগ থেকে অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে এবং নিজেও অপরের 
দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল হবে বুখতি উটের হেলিয়ে পড়া কুঁজের 
ন্যায়। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের 
সুঘ্বাণও পাবে না। যদিও তার সুস্বাণ অনেক অনেক দুর হ’তে পাওয়া যাবে 
(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬৯)। যে সব নারী বেহায়া-বেপর্দা হয়ে মাথার চুল প্রকাশ 
করে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে চলে, পুরষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং 


তারাও পুরষদের দিকে আকৃষ্ট হয়, এরা সকলেই জাহান্নামে যাবে। এরা 
জান্নাতের গন্ধও পাবে না, যে গন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। 
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জাহান্নামের মধ্যে ‘খোরাসানী’ উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ আছে। সে সাপ 
একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যাথা চল্লিশ বছর পর্যন্ত থাকবে। আর 


জাহান্নামের মধ্যে এমন সব বিচ্ছু আছে যা পালান বাধা খচ্চরের মত । যা 
একবার দংশন করলে তার বিষ ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে 


(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৬৯১)। জাহান্নামের সাপ থাকবে, যারা সর্বদা জাহান্নামীকে 
দংশন করতে থাকবে। আর একবার দংশনের ব্যথা থাকবে ৪০ বছর । 
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আবু হুরায়রা খল বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীদের 
বাদ দিব না? যারা দুর্বল, অত্যাচারিত তারাই জান্নাতের অধিবাসী । আর 


ENE BEE NE NES 
অহংকারী (সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৪৪৪)। 
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জাহান্নামীদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে। সে পানি তাদের পেটে পৌছে যাবে 
ফলে যা কিছু পেটে আছে সব টেনে বের করে ফেলবে । এমনকি নাড়ি ভুঁড়ি 
দু’পায়ের মধ্য দিয়ে গলে গলে বের হয়ে যাবে। তারপর লোকটি পুনরায় ঠিক 
হয়ে যাবে, যেমন পূর্বে ছিল (সিলসিলা ছাহীহাহ ১৪৫৫) ৷ হাদীছে বুঝা গেল যখন 
জাহান্নামীদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে তখন মাথাসহ পেটের 
নাড়ি ভুড়ি সব গলে নীচে পড়ে যাবে। আর এটাই তার শেষ নয় । পুনরায় 
তার শরীরে গোশত দিয়ে আবার মাথায় গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। 
এভাবেই তার শাস্তি হ’তে থাকবে । 
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আবু হুরায়রা বলেন, একদা আমরা রাসুল ক্র -এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ 
তিনি একটি শব্দ শুনলেন এবং বললেন, তোমরা কি বলতে পার এটা কিসের 


শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম 
স্ন বললেন, এটা একটা পাথর । আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হয়েছিল। সেটা এখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছল । অন্য এক বর্ণনায় 
রয়েছে, নবী করীম শুন বললেন, পাথরটি জাহান্নামের নিম্নে পৌছল, তোমরা তার 
শব্দ শুনতে পেলে’ (মুসলিম, ২য় খণ্ড ৩৮১ পৃঃ) । 
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উতবা ইবনে গাষ্ওয়ান্ক্গ হ’তে বর্ণিত নবী করীম শ্রু্ বলেছেন, একটি বড় 
পাথর যদি জাহান্নামের কিনারা হ’তে নিক্ষেপ করা হয়, আর সে পাথর ৭০ বছর 


নীচে যেতে থাকে তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না (সিলসিলা ছাহীহা 
হা/১৪৬০)। 
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উত্বা ইবনে গাযওয়ান হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে 
নবী করীম গুহ -এর হাদীছ বর্ণনা করা হয় যে, যদি জাহান্নামের উপর হ’তে 
একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়, সত্তর বছরেও জাহান্নামের নীচে পৌছতে 
পারবে না । আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের এ গভিরতা কাফের-মুশরিক জিন ও 
মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার 
উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা ৪০ বছরের দুরত্ব হবে। নিশ্চয়ই একদিন 
এমন আসবে যে, জান্নাতের অধিবাসী দ্বারা জান্নাতও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে 


(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হ৷/৫৩৮৭)। অত্র হাদীছে জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা 
বুঝা যায় এবং জাহান্নামের গভীরতা অনুভাব করা যায় । 
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আবু মূসা আ্শ‘আরী খ্র্ঃ বলেন, রাসূল স্ুহ্ছ বলেছেন, যদি একটি পাথর 
জাহান্নামের মুখ হ’তে নিক্ষেপ করা হয়, পাথরটি ৭০ বছর নীচে যেতে থাকে, 


তবুও জাহান্নামের শেষ প্রান্তে পৌছতে পারবে না (সিলসিলা ছাহীহা হা/১৪৯৬)। 
অত্র হাদীছ সমূহে জাহান্নামের এমন গভীরতা প্রমাণ হয়, যা মানুষের আয়ত্বের 
বাহিরে । কারণ একটি পাথর ৭০ বছর ধরে নীচে পড়তে থাকলে এ স্থানের 
গভীরতা কত হ’তে পারে তা অনুমান করা মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন । 
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মুজাহিদ (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস ক্ল? আমাকে বললেন, আপনি 
কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? আমি বললাম, জি-না। তিনি 
বললেন, হ্যা আল্লাহ্‌র কসম! আপনি জানেন না। নিশ্চয়ই জাহান্নামীদের 
কারো কানের লতি এবং তার কাধের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান হচ্ছে ৭০ বছরের 
পথ । তার মধ্যে চালু থাকবে পুঁজ ও রক্তের নালা । আমি বললাম সেগুলি কি 
নদী? তিনি বললেন, না; বরং সেগুলি হচ্ছে নালা বা ঝর্ণা । ইবনে আব্বাস 
খ্যহ* আবার বললেন, আপনি কি জাহান্নামের প্রশস্ততা সম্পর্কে কিছু জানেন? 
আমি বললাম, না। তিনি বললেন, হ্যা আল্লাহর কসম! আপনি জানেন না। 
আয়েশা (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূল হ্নু্ -কে এ আয়াত সম্পর্কে 
EE ane EU ol OE) Fs Eos Ls C2500 
‘ক্য়ামতের দিন সমস্ত জমিন আল্লাহর হাতের মুষ্টিতে থাকবে আর সমস্ত 
আকাশ তার ডান হাতে পেঁচানো থাকবে (যমার ৬৭)। হে আল্লাহর রাসূল 
জ্লহ্হ ! সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী করীম শ্রম বললেন, সেদিন তারা 
জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫১৩)। অত্র হাদীছে 
জাহান্নামের প্রশস্ততা প্রমাণ হয়। কারণ জাহান্নামীদের কানের লতি ও কাধের 
দুরত্বের ব্যবধান যদি ৭০ বছরের পথ হয় তাহ'লে ব্যক্তি কত বড় হ’তে পারে 
এবং প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন লোক যদি জাহান্নামে যায়, তবে 


জাহান্নাম কত বড় । তারপর আল্লাহর নবী বললেন, যেদিন আসমান যমিন 
থাকবে । তাহ’লে জাহান্নাম কত বড় এবং পুল কত বড় তা মানুষ বিবেচনা 
ত, 


RT HEE 


Ee EE 


আবু সাঈদ খুদরী খঞ্গ+ বলেন, রাসূল স্ুহ্ছ বলেছেন, কিয়ামতের দিন 
জাহান্নাম থেকে একটি গ্রীবা বা গলা বের হবে, সে কথা বলবে। সে বলবে, 
আজ তিন শ্রেণীর মানুষকে আমার নিকট সমর্পণ করা হয়েছে। ১. প্রত্যেক 
অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য ও জেদী মানুষকে ২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যকে মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করত অর্থাৎ শিরক করত ৩. আর যে 
ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল । তারপর জাহান্নাম তাদেরকে ঘিরে 
ধরবে এবং জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫২৩)। 
জাহান্নাম উক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কথা বলবে এবং তাদের ঘিরে ধরে 
জাহান্নামের গভীরতায় নিক্ষেপ করবে। 


SEW Sn YN Ee SE OE AM EL NE GT 
SAE RB lsh Ce DLS EOS LONG NN os de 
মুফাসসির আল্লামা সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমি একদা হামদানী ক্্ঃ_কে এ 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ০% 4, ৮ ১৮ ৪৬); SL nN, 
2% আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের উপর দিয়ে 


অতিক্রম করবে না (মরিয়ম৭১)। হামদানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
আমাদেরকে বলেছেন। নবী করীম শ্র্ন আমাদের বলেছেন, সকল মানুষকেই 
জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হ’তে হবে। তারা তাদের আমলের ভিত্তিতে 


জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। তাদের প্রথম দল পার হবে বিদ্যুৎ 
পায়ে চলার গতিতে পার হবে (সিলসিলা ছাহীহাহ হ/১৫২৬) ৷ সকল মানুষকেই 
জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হ’তে হবে। মানুষ তাদের আমল অনুপাতে পার 
হবে। এ জন্য পার হওয়ার গতি বিভিন্ন ধরনের হবে। 
dl 5 Ls db de dl JES EL BE 
SE LA EA BE MEA AE 0G 
EIS OVA Ob SFG ME OFA fo Eh Bi I 
YG op Ue Bs 2h IA IG LI Lond ao 235 I Sl 
SE POS LEAF SM BIT GBS of be Fie 0 
lk 5 GA Al IGG axe SE Obg Uh) 1s 
আবু সা‘ঈদ খুদরী খঞ্চ* বলেন, নবী করীম শ্রন্ন বলেছেন, যখন জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে চলে যাবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখন মরণকে 
সাদাকালো মিশ্রিত রং এর একটি ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে তাকে 
জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে এক প্রাচীরের উপর দাড় করা হবে। বলা হবে হে 
জান্নাতের অধিবাসী তোমরা কি একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে 
দেখবে এবং বলবে হ্যা আমরা চিনতে পারছি এ হচ্ছে মরণ ৷ তারা সকলেই 
তাকে দেখবে । অতঃপর বলা হবে, হে জাহান্নামের অধিবাসী! তোমরা কি 
একে চিনতে পারছ? তারা মাথা উঁচু করে দেখে বলবে হ্যা আমরা চিনতে 
পারছি এ হচ্ছে মরণ । তারা সকলেই তাকে দেখবে । তারপর তাকে শুয়ে 
দিয়ে যবেহ করার আদেশ করা হবে। বলা হবে হে জান্নাতী তোমরা চিরদিন 
জান্নাতে থাক আর কোন দিন তোমাদের মরণ হবে না। হে জাহান্নামী তোমরা 
চিরদিন জাহান্নামে থাক তোমাদের আর কোনদিন মরণ হবে না। তারপর 
রাসূল শুনল অত্র আয়াতটি পড়লেন, $৯9 20 3 3 RH A, 
১,৮ U৯, 1 তারপর হাতের ইশারা করে বললেন, দুনিয়াবাসীরা চায় 
অসাবধান থাকতে (তিরমিযী হা/৩১৫৬)। 
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ইবনে ওমর কঃ বলেন, রাসূল শুন বলেছেন, যখন জান্নাতবাসীগন জান্নাতে 
এবং জাহার্নামীরা জাহারনামে প্রবেশ করবে, তখন মরণকে জাহান্নাম ও জান্নাতের 
মধ্যে উপস্থিত করে তাকে জবেহ করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী 
ঘোষণা করবে, হে জার্নাতবাসীগণ! এখানে তোমাদের আর কোন মরণ নেই । হে 
জাহান্নামবাসীরা! এখানে আর মরণ নেই । এতে জান্নাতীদের আনন্দের পর 


আনান্দ আরও বেড়ে যাবে, আর জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তা আরও বেশি হয়ে যাবে 
(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৫২)। 


সমাপ্ত 


পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বইটি পড়ে তার 
মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অবশ্যই মনে-প্রাণে স্মরণ করব, ইনশাআল্লাহ । 
পার্থিব জগতে দু'দিনের খেলা ঘরকে তুচ্ছ মনে করে, পরপারের চিরস্থায়ী 
জীবনকে যেন প্রাধান্য দিয়ে চলতে পারি । আমরা যে যত বড় ক্ষমতাধারী হই 
না কেন, একদিন আমাদের মরণের স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। তাই মরণের 
পর আমাদের কি হবে। মরণই কি মানব জীবনের শেষ কিন্তি, না আমরা 
ভাবতে পারি যে, মরে গেলাম, পচে গেলাম, সব ভাবনা দূর হয়ে গেল? সে 
বিষয়ে নারী পুরুষ সকলকে একটু ভেবে দেখা উচিত হে আল্লাহ আমাদের 
সকলকে ভাবার তৌফিক দান করুন এবং পরপারে মুক্তি দান করুন । আমীন! 
আল্লাহুম্মা আমীন!! 


